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হ্ৃমীতকিস্ম-নিল্িভত৮ মহ 


চীনা সভ্যতার অ.া-ক্খ 


এ 


কলিকাতা. 
৩গনং কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, 
স্বত্ষতন লুল ০ল্গাম্পীল্নী 
ph হইতে 
আবুক্ত পরবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,এ 
"কৰ্তৃক প্ৰকাশিত ৷ 


১৯২২ 


) ৫৮34 
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যা, We (0552 নি ইল 


মূল্য এক টাকা 


৮, | 
১ম হইতে ৮ম ফর্ম পর্য্যন্ত হেয়ার প্রেসে | 
১ b OEE t 
£ টু * ১৯৭ স্ব মেছুয়াবাজার | 


; কলিকাতা ওরিযে্টাল গ্রে ¢ 
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আলাল চু ? ক 
ভারতের হিন্দু তোমাকে চীনের শঙ্করাচার্য্য বলিয়া জানে $. 
» এশিয়ার মুসলমান “তোমাকে চীনের আল্-ফারাবি বলিয়া 
মানে । 
সপ্তম শতাকীর ইয়োরেশিয়ার তুমি বিজ্ঞানদর্শন-মগুলের 
সর্কোজ্জল জ্যোতিফ | 
নু বিংশ শতাব্দীর যুবক এশিয়া তোমাকে বিপুল অধ্যবসার, 
কর্তবানিঠা এবং কর্ণকৌশলের অবতাররূপে পুজা করিয়া! 
থাকে) ‘ 
হে চীনা ভগীরথ, তুমি হোআংহো ও ইঞ়্াংছি-কিস়াঙে 
এ “তিয়েন্‌চু” (্ব্গ”) স্থিত গঙ্গা গোদাবরীর স্রোত ধহাইয়া- = 
৭. ছিলে। মোৰ্য্য-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যগণের উত্তরাধিকারী বন্ধন- - 
চালুকোর ভারতবর্ষকে তুমি চীনা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিরাছিলে। তোমার  আমিদানি-করা বুদ্ধ-মার্কা হিন্দু 
সভ্যতার প্রভ্থাবে “চুঙ২ু মা” (“ভূমদা” ) দেশে নর জীবনের 
ফোয়ারা ছুটিয়ছিল । 
ং হে কন্ফিউশিয়াস্‌ শাক্যসিংহের সমন্ব়-সাধক, হে 
. বিগ্তাসজ্ৰের ধুরন্ধর, আজ তোমার স্বজাতি মরিয়া রৃহিষ্নাছে। 
». কিন্ত এই “আঁধার ঘোর” ও “কলালিমার” আবেষ্টন ভেদ 
» করিরাও বিক্রদাদিত্যের বংশধরেরা চীনা সভ্যতার গৌরৰ 
কথা বর্তমান জগতে প্রচার করিতে উন্গ্রীব হইতেছে 
হোআংহৌ ইয়াংছির। বারিও গঙ্গ-গোদাবরীতে আনিয়া 
ও ঢালিতেছে। প্রাচীন তাঙসন্তানগণের বাণী শুনিয়া 
আর্্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য জীবনেরু লন নক, সাড়া প্রকটিত 
করিতেছে। নব্য ভারতের, এই বিচিত্র জীবন-স্পন্দন যুবক 
চীনকেও জাগাইয়া, এবং কর্মঠ করিয়া তুলিবে। 
হে চীনা কর্মীর, সহসমাপসিং বর্ষ পরে এইবার তবে 
ভারতবর্ষ চীনের খণ পরিশ্ট্বে করিতে চলিল। 
bt _ জীবিনয়ফুমার সরকার 
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ৰা নিবেদন সঙ ১৫ OF 
এই কেতাব লেখা হইয়াছিল সাড়ে পাচ বর পূর্বের চীনা আওতার... 
| শাংহাইয়ে | তথন বিংশ শতাব্দী র কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বংসর চলিতেছে। 
| কোন কোন: অধ্যায় “ভারতবর্ষ,” “গৃহস্থ” এবং “উপাসনা বাহির 
৪... হইয়াছে। | 
NN . চীনে কাটিয়াছিল প্রায় এক বংসর। চীনতত্বের হজম করিতে পারিরাছি 
র্‌ অতি সামান্য মাত্ৰ । যতটুকুই বা পারিয়াছি তাহার দশ ভাগের একভাগ 
১ বোধ৷ হয়৷ এই গ্ৰন্থ গুঁজিতে অবসর পাই নাই। চীন প্রবাসের পধাটন 
কাহিনী অবশ্য আলাদা বইয়ে ছাপা হইবে। 5 { 
9 বে সকল গ্রন্থ বর্তমান কেতাবের বনিয়াদ তাহুর একটা তালিকা 


| মৎপ্ৰণীত Chinese ‘Religion through Hindu Eyes (01), 
XXX + 330 1016, Commercial — Press, Shanghai ; 
Panini Office, Alahabad ) বইয়ের “বির্নিওগ্রাকী” বা গরন্থপঞ্জীতে 
ভষ্টব্য। একটা ইংরেজী তালিকা এখানে ছাপিয়া বাংলা বইয়ের শী নষ্ট 
A পি নাবহযক তবে: দই: বানা শের লাম উলেখ করিব £0) 
‘Wylie প্রণীত Notes on Chinese Literature (London, 1867), 
Chinese Sociology (15907999919 ). 


--এবং &) Werner সঙ্কবিত 
{এই বই দুখানার পাতা উণ্ট।ইতেই 


চীনমণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইলে 


হইবে! 
তখনও জাৰ্মান এবং করাসী ভাষায় মুতে গড়ি হয় নাই। কাজেই 


এই দুই ভাষায় নিবদ্ধ পসিননজির” (চীনভবের) হিসাব রাখার দরকার 


» 


শর্ট 


ছিল না) চীনা কবিতাগুলা বাংলা, “বাহিত” স্থান পাইবার বোগ্য 
+ করিরা লিখিতে নমর জুটে নাই । হয়ত ক্ষমতাও নাই । তবে সবই 
তাড়াহুড়ার লেখ!,__এক*নিঃশ্বাদে যেরূপ বাহির হইয়াছে প্রায় নকল স্থলে 


তাহাই রাখিয়৷ দিয়াছি। বৰ৷ মাজা সুরু করিলে বোধ হয় একদম কিছুই. 


লেখা হইত না। আজও দেই সময়াভাব 1 যাহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
সময় লাগাইয়া স্বাভাবিক কবিহ শক্তির সন্ধাবহার করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা 
এই দিকে নজর দিলে বাঙালীর কাবাসংদার এক নয়! এশ্বর্য্যের অধিকারী 
হইতে পারিবে সন্দেহ নাই । 
ভারতে চীনা-গ্রাবনের বুগ আদিতেহে ৷ আরবী ও সংস্কত-জানা হিন্দু 
মুসলমান চীনা-ভাব। দখল করিরা বর্তমান ও প্রাচীন চীনের জীবন মন্থন 
করিতে অচিরেই অগ্রপর হইবেন । আর, তাহাদের গভীরতর পাঙ্ডিতোর 
_ এবং সুক্মতর ভুরোদর্শনের বিচারে এই ধরণের “চীনা, সভ্যতার অ, আ, ক, 
খ,” নিতান্ত হান্ধা, তরল ও ছেলেখেলা মাত্র বিরিচিত হইবে । আশা 
করি, দেই দিনের জন্য ভীরতবাঁদীকে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে হইবে না । 
চীনের দীর্শনিক-প্রবর যুয়ান্‌-ঢু-আঙের নামে এই গ্রন্থ উতসর্গীক্কত হইল? 
“পাখীর কথা”র সুপরিচিত রচস্সিতা জ্রীবুক্তনতাচরণ লাহা এম) এ, 


বি) এল এফ্‌ জেড, এম্‌ মহাশয় এ গ্রন্থের 'গুক এংশোধন করিয়া আমাতে সত 


কতগ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 


শ্র'বিনয়কুমার সরকার 
প্যারিস্‌) মণ, ২) 
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চীনা কবিদের রকৃতিন্উ 


নিবেদন 
উৎসর্গ 
চীনের রাজবংশ 


" চীনাদের ইতিহাস সাহিত্য, 


সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীন। Ss 
চীনা শিল্পশান্্র . 
চীনের কালীদায় লী-পো 
চীনা কাব্যের বি-বীর * 
পৌচুইয়ের “বীণী- ওয়ালী” 
চীনাদের প্রেম সাহিত্য 
প্কল্লান্তস্থায়ী অত্যাচার”, 


তাগ-সাধক কবিবর ছু-কুট 


নী, 


চীনের রাজবংশ 


্৯০৯০১০7 


চীনে আজকাল (১৯১৬ থৃঃ-অঃ ) রাজ-রাজড়া নাই। প্রজারাই 
দেশ-শাসন করে। অর্থাৎ লোকেরা স্বয়ংই একসঙ্গে রাজা ও এজ! 
বখন ইহারা দল বীধিয়া, আইন করিতে বসে, তখন ইহাদিগকে রাজ? 
বলিতে পারি ।১ আর যখন দল ছাড়িয়া ইহার] ঘর আসিয়া বসে; 
তখন ইহার্দিগকে প্রজা বলিতে পারি। এখানে প্রত্যেক লোক নিজেই 
নিজের রাজ; আবার নিজেই নিজের প্রজী। এই ধরণের দেশ বা 
সুমাভ-শাপনকে, জনগণের “স্বরাজ” ব্ল। চলে । ইংরেজিতে “রিপার্রিক” 
শব্দ প্রচলিত সাধারণতঃ গণ-তন্্ ৰা গ্লাস বলা হইয়| থাকে ॥ 
এই বরণের গণ-তন্ত বা স্বরাজ ইয়োরোপে আছে মাত্র হুই দেশে 
ফ্রান্সে, এবং সুইট্‌জল্যাণ্ডে । আর আমেরিকা-খণেরও সকল দেশেই 


লোকের! একসঙ্গে রাজ৷) ও প্রজা! এই দেশসমূহের সংখ্যা -বিশ। 


তাহার মধ্যে উত্তর-আমেরিকার যুক্ত-রাষ্্ী এবং দক্ষিণ-আমেরিকার*, 
আজ্ন্টিনা, বেজিল ও চিলি এই চারি দ্বেশ প্রসিদ্ধ! উত্তর-আমে- 


বিকার ক্যানাড! বৃটিশ-দাত্রান্জ্যর উপনিবেশ--তাহার শাসন-প্রণালী : 


স্বতন্্। 2 87/881-15 
. পুরিবাতে চুদ পিউ স্যার ইয়াছি 


ESET -. ৪ উর, ০. 


২ চীনের রাজবংশ ৷ 


সমাঁজে ( ১৭৮৫ খৃঃ-অঃ )। তাহার কয়েক বৎসর পরে ফরাসা-সমাজে 
এই শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে (১৭৮৯ খৃঃ-অঃ )৷। আজকাল 
গণ-তন্্র, স্বরাজ বা প্রভা-তন্তরের কথা উঠিলে, আবরা স্ববপ্রথমেই 
ইয়াঙ্কি বুক্ত-রাষ্ট্র এবং করাসী রিপীরব্িকের কথা মনে আনি । এই ছুই 
দেশেও ব্রিপাব্রিকপ্রথ। বহুকাল গণ্ড-গোলের ভিতর চালিত হইয়াছে। 
প্ররুত প্রস্তাবে ১৮৭০ খষ্টাব্দের পর হইতে এই প্রথ| দুই সমাজেই 
দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ সময়ে ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয় এবং ইয়ান্ছি- 
স্থানেও গৃহবিবাদের অগ্নি নির্বাগিত হয়| 

এই ‘২৬ বিত্সর কাল ব্বরাজ-প্রথা জগতে RE টিকির। 
বহিরাছে॥ কিন্ত খাটি এতিহাসিকভাবে কথা বলিতে হইলে বলিব 
যে, ্বরাজ-প্রথা আরও প্রাচীন । কেন না ইয়োরোপের সুইট্জল 1৩ 
আজকালকার দেশ নয়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথ।তাগে সুইন্র। 
প্রবলপ্রতাগ অষ্টীয়ান সত্রাটকে পরাজিত করে (১৩৯৫) তখন 
হইতে নুইট্জনদাও একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র । সপ্তদশ, শতাব্দীর মধ্যভাগে 
(১৬৪৮) ওয়েষ্টফেলিয়। সহরে এক বিরাট ইন্সোরোগীয় আন্তজ্জীতিক 
বৈঠক বসিয়াছিল। সেই টবঠকে সুইস্‌ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হইয়াছে। চতুর্দশ শতান্দীর প্রথম ভাগ হইতেই স্ুইস-সমাজে গণ-তন্তু 
চলিয়। আসিতেছে । সুতরাং স্বরাজ আজ ঠিক ছয়শত বৎসরের প্রাচীন 
শাসন-প্রণালী। | 
"কিন্তু সুইট্‌জ্জলযাণ্ড অতি নগণা রাষ্ট্র । কতক গুলি সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়া ইয়োরোগে: প্রবল .রাষ্টরপু্জ যুরুব্বির ন্যায় স্থইট্‌জলঢাণ্ডের 
্বার্ধীনতা রক্ষা করিতেছেন । ইয়ৌরোপের কোন যুন্ধ-বিগহে সুইস 
বাষ্ট যোগ দিতে আইন-ঃঅপারগর। আবার, ইয়োরোপের কোন 
রাষ্ট্রও সুইটদলাও আক্রমণ করিবে না- এইরূপ গভিজ্ঞা কাগজে- 


খা 
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| 
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কলমে  পিপিব্ধ আছে! সুইট্জলঠাঞ্ডের মত. আইনরক্ষিত, 
আঅভিতাঁবক-গ্রতিগালিত, রাষ্ট্রকে এনিউট্যালাইজডণ বা চির-উদা 
কৃত বাষ্ট বলে৷ এই জন্য সুইট্‌জলঠাণ্ডের নাম বেশী শুনিতে পাই লা। 
এই কারণেই ব্বরাজ-প্রথ৷ স্ুইসদিগের আবিষ্াবুকূপে জগতে রটিতে 
পারে নাই ৷ এই শাসন প্রণালী ইরাঞ্কি-করাসীদেরই পেটেন্ট” লা 


মার্কামারা ভাবে বাজারে চলিতেছে । 
চীনের! ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই ইয়াঙ্ছি-করাসী. মাল স্বদেশে আশদানি 


করিয়াছে । দেই সময়ে চীনে রাজ-তদ্তু ব। এসণার্কি” ধ্বংস প্রাপ্ত হ১। 


চীনা-রাজতন্তের সমান প্রাচী ও দীর্ঘজীবা রাজতন্র জগতে আর দুলি 
না। অন্ততঃ চারিহাজার বৎসর ধরিয়া রাজ চীনে ৪লিয়,আসিয়াছে। 


চীনা-রাজতন্ত্ের নামডাকও খুব বেশীই ছল! ভারত মরা 
C1 


. অনেক সময়ে ফথার-কথ৷ বলিয়া থাকি, “সত্রাটৃত সম্রাট কু সম্রাট! 


সেইরূপ সম্রাটের পরের সমাট চীন সত্তর!” আজ, চারিবৎসর 
ধরিয়া সেই চীন স্ুাটের সিংহাসন খালি__চীনের বাভদুকুট মাথায় 
দিবার কৌন লোক নাই !-_ অথচ রাজতক্তে বসিবার উপযুক্ত, রাজপুত্র 
সশরীরে চীনের বড সহরেই বিদ্যমান ! ইহা একটা বোর বিপ্লব নহে, 
কি? কোথায় চীনেখরের অঙ্গুলিসক্ষেতে বিরাট সাত্রাজোর অনিবাষার) 
উঠিবে"বসিবে__না, তাহার পরিবন্ডে দেখিতেছি, পর্চায়তীরু টলঠক, 
আর বারোয়ীরিতলার শাসন! এই কিস্তুত-কিমাকীর বারেনোি' 
সন বা স্বরাজ-প্রথার ঘুগটাকে আমাদের পারিভাষিক শব্দে “কী বু” 
বলিতে পারি) চীনে কলিযুগের.শর একুটা সন্ত বৃগাস্তর হইয়া গন 
বলিলে অন্ঠার হইবে কি? * 5 

চাঁরিহাজার বৎসরের রাজ-রাদড়াদের নম বনে না ভরানক 
কথা । রাজবংগুলির সংখ্যাই ছোট্-ব্ প্রায় ত্রিশ! সবক প্রথম 


॥. 8. 
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চাঁন। নরপতি এ ২২০৫ সালে ব্রাজা। হন: অত এীন-পন 
তারিধ-ভারুতীর ইতিহাসে পাওয়] বায়, লা আরা মহাবীর, ও 
শ্াকাদিংহের সম্স্বামত্রিক শিশুনাগবংশীয় বাজ! বিদ্দিসাযরের তারিখ 
প্রাই ৫৩০ খুষ্ট-পুর্ববা { এই সময় হইচত পশ্চাতে ঠেলির। বড় জোর 
৫০" খৃষ্ট-পূব্বান্দ পৰ্য্যন্ত ভারতীর দন, তারিখের সীমানা পাইতে পারি । 
মত্্রপুরাণের হসাব- পা কে বোধ হয় সেই সফরে শিশুনাগবংশের 


প্রতিষ্ঠ। হু AL ক [লের ঘটনা সম্বন্ধ 


এমন কি, তাহারও পূর্ব্বেকার ৬০০ বৎসরের কথা সন; তারিখ 
সৃম্ন্বিতভাবে প্রচারিত হইত পারে । চীনা ইতিহাসের সবব পুরাতন 
বা সব্বপ্রথম বর্ষ ২৪৫২ খুষট-পুরবান্দ । এই বঙদর ফুঃহি (bai) 
রাজা হইয়া ১১৫ বঙ্সর রাজত্ব করেন। অতএব খৃষ্টান বাইবেল 
প্রসিদ্ধ “ডেলিউজ” বা “মহা প্রীবনে”র (খৃঃ পুঃ ৩১৫৫ ৩৪৩. বৎসর 
পরে প্রাচীনতম চীন৷ আমলের খুঁটি ফেল! যাইন্ডে পারে] ত্রহবান্ধব 
উপাব্যার বলিতেন, মহাভারতবণিত। কুরুক্ষেত্র-বুক্ধ ৩১০০ খৃষ্ট-পু্বন্দে 
ঘটিয়াছিল । ক্ুৃতরাত কুরুক্ষেত্রের পরে'ফু-হির রাজ্যলাত1 এই হিদার 


সুতা হইলে, চালা সন-তারিখের সীমানা রি সন-তারিবের আমান, 


হইতে; নবীনতর |. কারণ) নী হাসের পথম, বুটি ১০৮০ 
বুষ্ট-পুর্বাব্র ; আদ্র ভণপেক্ষাও প্রাচীন তথা মিশরীঘ্ কাহিনীতে গাওয়া 
যায়৷ 


. yt” C2 
এহ ত গেল সঙ্-হ রর €য়ান। ইতিহাসের সামান! এই পর্য্যন্ত 
অকাট্য প্রমাণ আছে। -অথবা চলনসই এমাণ কা অনুমান বা আন্দাজ 
চলিতে পারে। কিন্ত তান্মরইং বিকার কথ চীনাদেধ মুষে শুনিতে 


ক 
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পাওয়া বাঁহ! লে গুলি মান্ধাভার আমলের কথা! বস্তুতঃ তাহাকে . 
“সত্যযুগে’’র কথা বলাই সঙ্গত | AJ 
পৃথিবীর সকল জাতিরই এই ধরণের একটা সত্যযুগ আছে। সেই 
যুগ সন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক ব৷- আজগুবি চাপ প্রত্যেক নর 
সমাজেই এচলিত৷। গ্রীক, হিন্দ, চীনা কেহই এ বিষয়ে পশ্চাংগদ 
নয় । f | ] 
(ক) সত্যবুগ 1724 
আমাদের শান্ত্-অন্থসারে কোটি-কোটি বর্ষে এক-এক বল”, 
সম্পূর্ণহয়। ভীনাদের কল্পনা অতদুর পৌছিতে পাঁরে মাই । জীন 
সত্যযুগ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বৎ্সরেই হুর ইয়া গি্থাছিল। ৬ 20৬৪ 
প্রধান কথা হু দুইটি । | 
(৯). পান (Pan-Ku ) চীনাদের আদি-মনিব | ক 
আমাদের অতি-বৃদ্ধতমনু। পান্:কু হাতুভি-বাটালি দ্রিয। জগত 
গঁড়িয়াছেন_তীহার গাঁয়ের'পৌকা হইতে মানবজাতির সথষ্টি হইয়াছে 
ইনি আঠারহীজার বংসর এই কঠোর সাবনায় নিযুক্ত ছিলেন 2৮ 
(২) সুই-জিন- (5840 )"আগ্রিরৎ ৰাবহার প্রবর্তন করেন? 
ইহাকে চীনাদের প্রম্থিউন বল! যাইতে প্রারে। বোধ হি ইমি 
বদ্ধম-বিজ্ঞানেৱও প্রবর্তক ৷ $ APG EN 
০ (খ) ভ্ৰেতাযুগ ( খু পুঃ ২৮৫২-২২৫৫ ) ) 
ভারতীয় যুগ-বিভাগই বক্ষ! করিয়া ঘহিতেছি।* চীনা ভ্রেভীদুগকে 
লান্নারণভঃ এণকহুপতি? প্র যুগ বলা হল্। এই যুগটা” সত্যসত্যই 
“মান্ধাতার আমর” ৷ চীনা-সমাজে এই. আমনকে । “মহ[এ্রাচীনকাল+ 
বলা হইয়া থাকে। এই যুগে বিশ্ব পরী প্রবর্তিত হয়ঁরাঘ্য-বন্র ! 
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আবিকুত হয়--লিপি-প্রণালী প্রচলিত হয়-তুঁতের চাব এবং রেশম- 
কীট-পালন সুরু হয়--ওজন করিবার দাড়িপাল্লা প্রথম ব্যবহৃত হয় 
ইত্যাদি । অবিকন্ত অতি বিখ্যাত ছুইগ্জন নরপতিও এই যুগেই 
7 জাবিভূত হন। পুরবর্জী কালে কন্কিউশিয়াস সেই দুই ব্যক্তিকে 
“আদর্শপুরুব' বা “ন্র-নারায়ণ” রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই 
খুগেরই মাঝা-মাবি হইতে চীনের সর্বপ্রথম ্রতিহাসিক ছি-ম|-চিয়েনের 
(57e-NMa Tsien) সুপ্ৰসিদ্ধ ইতিহাস গ্ৰন্থ (খৃষ্টপূৰ্বৰ ৯৭) সুরু হইরাছে। . 
আমাদের ত্রেতাযুগ রামচন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। হিন্দুমতে আদর্শ 
রাজ্যের নায় রাসরাজ্য। কন্ফিউশিয়াসের দেশে দুইজন রামচন্দ্র 
॥ আছেন। একজনের নাম যাঁও ()৭০)। আর একজনের নীম. 
অন্‌ ( 51:॥॥ )। আমর। জন্মিয় অবধি মুখস্থ করি_“পুণ্যগ্নোকো 
লো রাজ। পুণ্যগ্লোকে! যুধিষ্ঠিঃ 1? চীনারাও জন্মিয অবধি যাও. ও 
২ শুন এই দুইজন পুণ্যক্োক ব্যক্তির নাম জপ করে। এমন কি, চানা- 
ভাবার সম্পাদিত প্রনিদ্ধ সংবাদপত্রেও বোধ» হয় প্রতিদিন অন্ততঃ 
একবার এই ছুই নামের উল্লেখ দেখিতে পাই বান্মীকির হালে 
রামচন্দ্র অমর হইয়াছেন, গ্রীক হোমারের হাতে ইউলিসিদ্‌ অমর 
হইয়াছেন! সেইরূপ, কন্ফিউশিয়াসের হাতে য়াও ও গুন্‌ অমর 
হইয়াছেন! এ 
{ (গে)  দ্বাপর যুগ ( খৃঃ পুঃ ২২০৫-২৪৯ ) 
এইবার বাপরে আসা যাউক ৷ রান্গবংশের নামগুলি সহজে মনে 
রাখিবার জন্য এই যুগ বিভাগ' করা যাইতেছে। কোন অবতারের " 
আবির্ভাব-করন। করিবার প্রস্োজন নাই। 
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_ পাইয়াছেন। ইনি 


স্বানিই আজও চীন-দমীজের অনুশাসন ৷ এই 


/ 
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বংশের প্রথম রাজ) যু-(১০) ও আর একজন “আদর্শ নরপতি”। 
কন্ফিউশিয়-সাহিতো ঝুকে দেব-চরিত্রকূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই বংশের শেষ নরপতিকে ঠিক তাহার উল্টা দেখান হইয়াছে! 
নরীর্ধন ব। মানবে 'পশুত্বের নিকষ দৃষ্টান্তররূণ দেই নাম চীনা-সমাজে 
আজও প্রচজিত। ৯ 

(২). শাঙ-(3৮৭৷৪৷ বাজবংশ (খৃঃ পুই ১৭৬৬72১3২ )। এই 
বংশের প্তিষ্ঠাত| তাঁড় (578) কন্ক্ষিউশিয় সাহিত্যে ভুরি প্রশংসা 
তাহার আানাগারে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন* 
“নিত্য নুতন জীবন যাপন করিবে । অর্থাৎ “প্রতিদিনই খেন কিছু- 
না-কিছু উন্নতি হইতে থাকে তাঁঙ্‌ একবার" দেশের হুর্ভিক্ষ- 
নিবারণের জন্য আল্মবলিদানে প্রস্তুত ছিলেন এমন সময়ে সাত 
বৎসর অনাবৃষ্টির পর যুযলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল ৷ 

(৩) চাও ( Chou রাজবংশ, খৃঃ পুঃ ১১২২-হ৪৯)। এই 
যুগের কথাকে খাঁটি ধ্রতিহাসিক কথ! বলা চলে । এই যুগেই লাওটুজে 
এবং কন্ক্িউশিয়াসের নিকট চীনারা দীক্ষালাভ করে! তাহাদের 
দুই বৰ্ম্ম-প্রচারক আমাদের 
মহাবীর ও শাক্যসিংহের সমলামরিক ! চাও আমলকে প্রাচীন চীনের 
শেষ স্তর বিবেচনা করিতে পারি। এই আমলের বৃত্ত ন জানিলে 
চীন)-সভ্যতার গোড়ার কথা অঙ্গার থাকিবে । এই যুগের প্রতিষ্ঠিত 
ভিত্তির উপরেই পরবর্তী চীনা-সঁমাজ গড়িয়। উঠিৱাছে ॥. বর্তমান 
চীনের মাথা চাও-আমলে ! এইখানে ছংপর শ্রেব করিল | 


(ঘ) কলিযুগ (খৃঃ ২৪৯-১৯২ খৃঃ অঃ) 


এই বার একলি”--আজকালিকার নর-নারীর সুপরিচিত যুগ ৷ এই 


নিব, 


৮ - চীনের রাজবংশ 


৮ 


২১৫০ বসের কথ।যেন সেদিনকার কথা--অতি আধুনিক; বুঝিতে 


বেশী কষ্ট হয় না। কলিকাল পাপের যুগ নয়! কলিধুগই শ্রেষমুগ__ 


বেন না, এই যুগে আমরা বাঁচিয়া আছি। আবার বখন কল্সাধুগে 
আমাদের জন্ম হইবে, তখন কন্গীযুগই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বুগ হইবে । চীনে 
সেই কন্ধীনুগ আজকাল চলিতেছে । 

চানের কলিযুগে -২৩২৪টা রাজবংশ চীনেদের ভাগ্য নিয় 
করিরাছে। এই সমুদ্রের মধ্যে চীনারা (১) চিন (]5॥), হান্‌ 
(Han), (৩), তাঁঙ ( Tang J; (8) সুঙ (Sung ), 3 (¢) 
(৭৮) এই পাঁচ বংশের নামে গৌরব অন্থুতর করে। এই পাঁচটি 
নাম বিদেশীয়গণেরও মনে রাখ।' কর্তব্য। এই পচ বংশ চীনের খাঁটি 
বদেশী বংশ । এই জন্যও চীনাদের বিশেষ গোরব।;। মিউ বংশের 
পুর্বে মোগলবংশ এবং পরে মাঞ্চবংশ রাজত্ব করে । এই দুই কংশই 
বিদেশা ৷ এই ছুই আমলে চীনাপ্বা। বিজিত ভাতি ছিল] এই কারণে 
সীনা-রমাজে এই ছুই নামের আদর নাই। কিন্তু গীনা-রাজবংনের 
তালিকায় এবং চীনা সভ্যতার ইতিহাসে মোগলবংশ এবং মাচ 
উিভরই প্রসিদ্ধ । ফলতঃ, চীনা রাজবংখলধূহের মধ্যে পাঁচটা স্বদেশী 
এবং দুইট। বিদেশী বংশ দুনিয়ায় চিরন্মরণীয় হইবার বোগ্য। 


এই সঙ্গে করে কটা কথা মনে রাখা আবশ্যক প্রথমতঃ, ভারতী. 


রাজবংশাবলীর নামে আর চীনা-রাজবংশাবনীর নামে কিছু প্ৰভেদ 
আছে! আমাদের মোর্য্যবংশ, গুপ্তবংশ, পালবংশ, সেনবংশ এবং 
অন্ঠান্তি বংশঞ্চলি নরূপতিগণের বংশ বা. গোত্র বা পদবী-অঙগুসারে 
অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু চীনা-রাজবংশের নামে কোন গোত্র ব| 
জাতি বা উপাধিই বুঝ! যায় নং। এইগুলি প্রদেশের ॥নাম। হান 

রাজবংশ বলিনে বুঝিতে হইবে হ্যা প্রদেশের বাসিন্দ। নরপতিগধের 
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হইতেছে। ইহাকে মেজি- -যুগ বলা হন়। *মেভ্রিতর 


চীনের রাজবংশ । -৯ 


বংশ । সেইরূপ তাঙ, সু, চীন ইত্যাদি সবই এদেশের নাম। 


যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নবাব বর! জমিদারেরা চীনের অন্ীশবরু 
হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ গুলির নাম-অনুসারে রাজবংশের নান 
পরিচিত হইয়াছে । বিলাত এক সময়ে ফরাসী, দেশস্থ ন্রম্যাঞি 
প্রদেশের জমিদীরগণের অধীন ছিল । তখন বিনা? তরু বি্েতা রাজ- 
বংশের নাম ছিল নরম্যান বংশ ৷ এই নামকরণ চীনাদের অরূপ! 
সেইরূপ ফরাসী “দেশীয় খ্যাপ্র প্রদেশের জমিদারেরাও এক সময়ে 
ইংলগ্ডের রাজ) ছিলেন সেই সময়কার বিলাতের ব্লাজব্ইশের নাম 
ঠ্যাঞ্জেভিন। চীনা কায়দার বিলাতী রাজবংশের নাসিক স্মারও 
জাছে। এই কারদীয় ভারতীয় রাজবংশের নামকরণ হইলে, মৌর্য 
বংশকে বলিব” মগধবংশ ১ বর্দনবংশকে বলিব ক্যান্তকুন্তবংশ, পাল; 
বংশকে বলিব বরেন্্রবংশ, সেন্বংশকে বলিব রাঢ়বংশ ; ইত্যাদি 

চান! স্বদেশী-রাজবং শের মধ্যে একমাত্র মিঙবংলের নাশকরণ এই 
কায়দায় হয় নাই | এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোন স্থানের জমিদার বা 
শাসনকর্তা ছিলেন না তিনি একজন বৌদ্ধ-পুরোহিতমান্র ছিলেন। 
ফটনাচ্রে তিনি বিদ্েশীয় মৌগল-রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের 
অবশেষে তিনিই রাজগদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
ন প্রদেশের নামে অভিহিত হইতে গারে'ন। ! 


৬ 


১1 ভিজুক-পেনাপতি 


ধুরন্ধর, হয়। 
কাজেই তাহার বংশ বে 
রড” শব্দের অর্থ “উচ্ছল! ন! “গৌরবময় 
সাত্রাজ্যের ভার গাইবার পর এই উপাধি গ্রহণ করেন। জাপানের 


বিধ্যাত মিকাদোর শাসনক্‌ল এই ধরণের "এক শব্দে পরিচিত 
প্র আর্থ এউনতি?। 


এগোৌরব? ইতি । 
দ্বিতীয়তঃ, তাউ রংশও চীনের সেঃ আবার 


৯৩ চানের রাজবংশ । 


৪ 


বং Te চীনের স্বদেশী । কিন্তু নৃতত্ব, বংশতত্র, - ত্র 
ৰ নে ব এইশুলিকে এক TEE অন্তৰ্গত রি সৃন্তবপূর নয়! 


হইয়াছিল। চানের প্রাচীনতম চি টুডে 3 বিদেশীয়- 

গণের আগমনের পঁরু। দেই স সত্যবুগের “বব্বরাগমন” হইতে বহুশত 
বধকাল পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী-সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে । মোগল, 
ভাতার, হুন, কুয়েচি, শক, ভি ১, ইত্যাদি নানা নামে এই সকল 
বিদেশায়গণ্ আভিহিত।. চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই সমুদয় 
জ্াত্ব্ৰ "প্রভাব কৃখনই চাপা রে এদিকে ইযাংপির দক্ষিণস্থ 
জনপদের ববরগপও নবাগত সভ্য চীনাদিগের জীবনে কম প্রভাব 
বিস্তার করে: নাহ । কলতঃ, চীনবংশই বলি, বা তাঙবংশই বলি, বরা 
মিঙবংশই বলি--পকন বংশই না[নাধিক দো-আীসলা বা মিত্ৰিত জাতি । 
টি চানা একর প্রয়োগ বিজ্ঞানে চলিতে পারে না। ভারতবর্ষের 
রাঙবংশগুলির, কথাও এইরূপ । শিশুনাগবংশ রক্তহিসাবে কোন্‌ 
গোত্রের অন্তর্গত বলা সম্ভবপর কি? সেইরূপ মৌধ্যবংশে শরই বা রক্ত 
কোথা হইতে আসিল ? - এই প্রশ্ন পাল, সেন, চোল পৰ্য্যন্ত সকল বংশ: 
সন্বদ্ধেই তোলা যাইতে পারে; মোটের উপর, স ক্ষেপে বলা চলে যে, 
ভারতীয় এবং অ-ভ।রতীক ( অর্থাৎ হিন্দু এবং অহিন্দু) অথবা আর্য 


এবং অনার্ধ্য এই দুই রক্ত প্রায় সকল বংশেই বিদ্যমান. ভারতীয় 


ইতিহাসের এই-কথাগুলি মনে রাধিলে চীনা-রাজবংশের বৃত্তান্ত সহজে 
বুঝিতে পারা য়াইরে।« মৌধাবংশও হিন্দু ব ভারতীয়, আবার চোলপ- 

বংগও হিন্দু বা ভারতীয় এবং সেনবংশও হিন্দু ব। ভারতীয় কিন্ত 
মৌন, চোলে আর লেনে ie কত? ঠিক এই পার্থক্য চীনা 
শ্বদেশীববংশসনহের মধ্যেও দেখিতে হইবে । এই সকল (বিষয়ে আলো 


যো 


| 
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চন; বিস্তৃতরূপে হওয়া আবস্তক। চীন তজের 07 দিকে বেশী দৃষ্টি 
দিয়াছেন বলিয়। বিশ্বাস হয় ন। 

তৃতীয়তঃ, সমগ্র চীনে কর্তৃত্ব করা৷ কোন বংশেরই সকল নৃপতির- 
পক্ষে সম্ভবপর হর নাই। চীন বহুবার ভাঙ্গিরাছে চীনের ভিতর 
অসংখ্য ঘরোয়। লড়াই, বিদ্রোহ, দা্গা-হাল্গামা ঘটম্াছে। অধিকন্তু 
উত্তর এবং পশ্চিম হইতে বহিঃশক্রর আশ, চীনে সর্বদাই ছিল এই 
কারণে অনেক সময়ে চীনের কিয়দংশ পরহস্তগত হইয়াছে, এবং অবঃ 
শিষ্টাৎন- ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীন রহিয়াছে। ফলতঃ অথ, 
জালের আা্াঞ্য-ভোগ অধিক সংখ্যক নরপতির কপালে ছুটে নাই ॥ 
করেকটি রাজবংশের দু'একজনমাত্র যথা “ব্াজ-চক্রবর্তী” ছিলেন) 
টান। হথান্‌ ও তাঁড, এই তিন বংশের করেকজন সম্রাট সত্যপত্যই 
টানেশ্বর ছিলেন । বিদেশীয় মোগল এবং মাধ আমলেও চীনে এবং 
চীনের বাহিরেও সাগ্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু চীনের ইতিহাসে , 
প্রায়ই বিদেলীয় শক্ত আক্রমণ দেখিতে গাই । আর, অন্তর্ষিত্রোহ। : 
ভয় SE SRR SLOT হা তার” 
ত্র ইত্যাদির পরিচর যথেষ্ট ! 

ভারতীয় ইতিহাসের কথাও এই, ইয়োরোগীর ইতিহাসের কথাও . 
এই ইন্পোরোপ-ভারত্ত ও চীন ত এক-একটা বিরাট মহাদেশ এত 
গুগল ত থাঁকিবারইী কথা | কালেতত্রে 
এক এার্লামযান, গাষ্টাভাস ্যাডোন্ফাস, ফ্রেড্রিকঃ পিটার, নেগোলি- 
থাঢুক। তাহাদের প্রতাদেও কতখানি জন 
২ ভারতীয় 


ড় ভূধণডে অশীস্তি এবং £ 


বানের আবির্ভাব হইয়। 
পরই বা একছত্র শাসনের অধীন হইয়াছে ?' চীন! এব 
নেপোলিয়ানদ্বিগের ক্লৃতিহও গ্রার তদ্ধপ।? সাহস বহুকাদের 
করা মানবের কোষ্টিতে লেখেনাই |: ৭৭. 


অন্য নিবারণ 


১. চীনের রাজবংশ । 

বড় বড় মহাদেশের ত কথাই নাই। ছোট খাট ইংলণ্ড; ফ্রান্স 
জার্মানি ইত্যাদি দেশেই বা কি দেখি? বহিঃ-শক্রর আক্রমন এবং 
ঘরোরা লড়াই এই সকল ক্ষুত্র দেশে বন্ধ হইয়াছে ₹ কি? কোন 


দিন 
না। ইয়োরোপের বুকের উপরকার জনপন গুলিতে শাস্তি কখনই ছিল 


না, এখনও নাই_ভবিব্যতেও থাকিবে না। ইরোনোপ আগাশো 
“মাতন্তন্তায়ের" দৃষটান্তস্থল । আজকাল ইতালী, ফ্রান্স, ত 
ইত্যাদি নামে যে করটা দেশ দেখিতে পাই, সেইগুলি ১৮৭৮ ষ্টার 
পুর ছিলুই না. কা সীমানা রোজই বদলাইর বাইত? 
নও বাইতেছে। ইংলণ্ড দেশটা ত্বীপ- সমুদ্রের মে অবস্থিত ।: এই 
জন্য ইংরেজের হি স্বাধীনতার বয়স কিছু বেশী । শক্ত 
পল্ার্মীনতার ভয়ে ইংরাজকেও চিরকাল শশবান্ত থাকিতে হইয়াছে! 
উতরেজ জাতি বহুবার পরানীন হ 'হইয়াছে। দিনেমাঁর, ফরাসী, 
- এবং জান্মাণ- রাজবংশ ইংলণ্ডের রাজা; হইয়াছেন । আন 27 
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স্ায়ে”র ভাওব বিলাতী সমাজেও কম দেখা! যায় নাই । ইংলণ্ডের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রযরশের মধ্যে লাঠালাঠি সুবিদিত ইংলণ্ডের সঙ্গে য়ন: 


স্টল এবং আরল/গের লড়াইগ স্রবিদিত। স্টপ মার দুই শত 
বৎসর হইল? ইংলগের সঙ্গে আপোষ করিয়াছে । শরল মাত্র এক 
শত বওমর-হইল, ইংলণ্ডের সঙ্গে ুক্ত হইয়াছে, সেই সংযোগ: আজও 
ব্চনয়। এতদ্যতীত রাজার প্রজার়.মরকাট: তধিলাতে-মাত্র সে 

দিন শেব হইরাছে। ১ ূ 
পত্রের মধ্যে বড় 'হাঙ্গরে ছোট হা্রকে গিলিরা ফেলে। লা 
গধ্যে বড় মাছ ছোট মাছকে উদ্রসাৎ করে। প্রকৃতির দন্তরই এই ৷ 
প্রকৃতির ধৰ্ম্ম “সংগ্রাম” : গাণ্চতে দার্শনিক হুকার ও ল্পিনোজার 

তক, 


টি 


কাবার সংগ্রামকেই বলে এট অব ন্ভার” অর্ধীহ জলিয়। যার পাহ! 


নর... — 


FOES 


চানের রাজবংশ । ১৩. 
। 1 আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রগুরু কোটিল্যের পরিভাষিকে তাহাকে 
বলা হয় এমান্ভ্ন্তার' | অথাৎ “আমি বড় মাছ, তুমি ছোট সাছ। 
অতএব বুদ্ধং দেহি_ অর্থাৎ উদরস্থ তব সোৌভ। কথায় ইহার নাম, 


{ সৰ্ব্বত্ৰ শক্তির খেলা চলিতেছে সবশ্বশক্তিকে যে যত 
গ্রায়ত্ত করিতে পারিবে, সে তত টিকিয়া থাকিবে} সুতরাং সংগ্রাম 
এবং অশান্তি ছাড়। দুনিয়ায় আর কোন ঘটনা নাই। মাজ্ষ বত দিন 
AERA ধাকে, ততাদন বিশবশক্তির সঙ্গে যুঝাযুঝি করিতে পারে 
ততদিন মানুষ সংগ্রামে এবং অশান্তিতে ভয় পায় না। *এশিয়ার ইতি 
হাসে সংখ্যাভীত মাত্স্তন্যায় বা ঘরোর! লড়াই দেখ! মায়। ইহা 
এাঁশরাবাসীর দুর্বলতার চিহ্ব নয় তাহার সজীব্তার লক্ষণ । আমে- 
কর ইতিহাঁসেও ঠিক এতগুলি অশান্তি এবং “বিদ্রোহের পরিচয় 
পাই। সেই পযুরকে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ছুর্ববলতার ব। সংৰম- 
হীনতার বা চরিত্রহীনুতার লক্ষণ বলেন কি? 


চীন-সাত্রাজ্যের অধীশ্বরগণ । 

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বুটিশরাজ ইয়াঞ্চি-স্থানের সাত্রাজ্য হইতে অপস্থত 
হুন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ক্রান্নের বোবে রাজবংশ সিংহাসন হা তাত 
হুন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অইরীরার হৃাপ্স্বুর্গ বংশ ইতালী এবং জা 
এই দুই গ্রদেশকে হাতছাড়া করিতে বাধ্য, হন | ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীন। 
গণ-শজির এভাবে মাধ, সম্রাট এইবরনের শেচনীয় অবস্থায় পড়ি- 
যাছেন। চীনের শেৰ এ তখন নাবালক শিশু মা 

শাঞ্চবংশ (১৪৪--১৯১২) যথন চীনে এবভিত হস, তখন মোগল 
ভারতের গৌরববুগ। মাঞ্চ,র| যুক্ডেন হইতে পিকিঙে আসেন। 
বংশ ধ্বংশ করিয়া মার্চ বীর সম্রাট, হন তাহার নাম মিড বংশ 
(১৩৬৮--১৬৪৪)। মিড বংশের স্থাপত্থিতা একজন সাধারণ লোকে 
মাত্র ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী মোগলবংশ ধ্বংশ করিতে সমর্থ হন! 
মোগলবংশের কাল ১২৬০ হইতে ১৩৬৮ পর্যন্ত । এই বংশের প্রবর্তক 
কব গা সুপ্ৰসিদ্ধ । মোগলের| ভাৰতবর্দে মসলমান, কিন্তু চীনে 
বৌদ্ধ। ভারতীয় বাবর আকবর, আওরউজেব ইত্যাদি সত্রাউ? 
সুবল খাঁর নিকট-আন্ময় | মোগন্ বংশে ৯ জন রাঙ্গা হইয়া ছিলেন, 
মিউবংশে ১৭ জন রাজা হইয়াছিলেন। মাঞ্চবংশের বাজনংখ্যং ১* | 
এই তিন বংশেরই গ্রবর্ডকগণ রণ-কুশল নেপোলিয়ন পদবাচ্য ছিলেন । 
এক্যবদ্ধ সাাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ ভীহাদের ঘটিরাহিল। 
প্রসিদ্ধ মাঞ্চ সম্রাট কাংঘি (15%98171) আমাদের আওরঙজেব ও ৃদ্ধা- 


_ এরাপের নু ৮৮ L $ 


চীন্রে বাঁজবংএ: ৯৫ 


মিঙ-বংশ প্রবর্তক ভাই-চু বিদেশী মোগল বংশ ধ্বংশ করিয়)- 
হুলেন। সেইরূপ বর্তমানে স্ুন্রাৎ-সেন বিদেশন মাঞ্চবংশ ধ্রংস 
করিয়াছেন।, িউ-বংশ প্রবর্তক তাই-চু একভন নগণ্য লোক-- 
রাভরাজডাঁদের “রক্ত তাহার ধমনীতে এক বিন্দু চা সাঁনের 
জন্ম অতি সাধারণ: মব্যবিভত- শ্রেণীর পরিবারেই জইয়াছে |. তাই চু 
সমাট হইয়াছিলেন; সান্‌ অল্পকালের ভজন্ত রাজের সভাপতি বা 
পক্ায়তের মণ্ডল মাত্র ছিলেন) তাই-চুর মোগলব্ধ্বংস আর সালের 
সাঞুধ্বংস এক শ্রেণীর অন্তর্গত । : এই কারণে মাঞুব্ংশ সিংহাসন হইতে 
গরাইয়া পরসান্‌ মিঙসত্রাটগণের গোরস্থানে গমন কষেন | ? সেখানে 
পুর্ববন্তী স্বদেশী সত্রাট গণের প্রেতাত্রার নিকট সান’ এবজভাহারসহ- 
খোগিগণ বর্ত্তমান স্বদেশোদ্ধারের সংবাদ পাঠাইযাছিলেন | সুন্‌ স্বয়ং 
বক্টান__কিন্ত দেশের কাজে জনগণের চিরাভ্যন্ "কনফিউশিয় প্রথা 
আবন্লশ্বন করিতে আপত্তি করেন নাই। 

ত্রয়োদশ শতান্দীরু মধ্যভাগে চীন প্রথমবার বিদেশায়গণের হণ 
হয়| এই সৃময়ে উত্তর-ভারতও মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছে 
নুলিব-ভারতে তখনও মুসলমানদিগের অধিকার বেশীদুর বিস্তত হয় 
নাই. সোটের উপর বলা যাইতে পারে রে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
এবং য়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীনে এবং ভারতে জনগনের 
ক্ারীনতা ছিল। এই স্বাধীনতার, আমলে দই ভুখণ্েই যুগে যুগে 
ক্রমিক উন্নতি দেখ। দিয়াছিল। এই উন্নতির বেগ কখনই বাধা প্রান্ত 
হয় নাঁই। রাজবংশের, পরিবর্তন হইয়াছিল সত্য, স্বাধীন টান 
এবং স্বাধীন ভারত বহুবার বহু খণ্ড-চীনে এবং খণ্ড,ভারতে বিভক্ত 
সত্য; কিন্তু ভাৱতীয় সভ্যতার, বারা সুপ্রাচীন কাল 
ত খৃষায় ছাঁদশ শতাব্দী পর্ন অসবিষততি ও ক্রুমোহতি লাভ 


বৈ 


১৪ চীনের রাজবংশ । 


করিয়াছিল ।. চীন সভ্যতার- চরম বিকাশ দ্বাদশ শতাব্দীর সঙ 

আমলেই দেখিতে পাই । 
.. আর সমদামরিক বঙ্গের দেন আমলও স্বাধীন হিন্দুসভাতার এক 
গোৌরব্যুগ । সাহিত্য-হিসাবে. দ্বাদশ শতাব্দী সম ভারত ভরিয়াই 
ভারতবাঁসীর অগষ্টান “এজ” বা স্বর্ণযুগ । চীনের দ্বাদশ শতাব্দীকেও 
লোকেরা অগষ্টান “এজ বলে! এই ক্রমুবিকাশের ধাপগুলি এখন 
বুঝা যাউক । 

চাও আমলে চীনের দ্বাপর শেষ ও কলির আরন্ত দেখিয়াছি 
এক্ষণে কলিত -শেব দেখিলাম । খৃষ্টপূৰ্ব ২৪৯ হইতে খৃষ্টীয় ১২৮৭ 
পর্ন্যঙ দেড় হাজার বৎসরের কথাই চীনা-জাতির গৌরবের কথা। 

এই গোৌৱবেই চীনের গৌরব। চীনা সভ্যতা, বলিলে আমর! 
সাধারণতঃ এই দেওঁ হাজার বৎবরের চীন-কথাই বুঝিয়া থাকি |. ; 

(১) চানবংশ (খৃঃ পৃঃ ২৪৯-২৫০) । চাও আমলে বর্তমান 
চীনের আধখানামাত্র সভ্য-গণ্ডীর অন্তর্গত ছিল। হোরাং-হে| এবং 
ইন্াংনি নদীন্বয়ের মধ্যবর্তী জনপদে সভ্যতা বিস্তত হইয়াছিল । ইয়া 
দির দক্ষিণে অথাৎ চীনের “দাক্ষিণাত্য! তখনও “ব্ব্ব রমগ্ডল? 
রিরাজমান। আর উত্তরে মাঙ্গোলিয়। এবং পশ্চিমে তুককস্থান ত চীন। 
“আৰ্য্য” গণের ধারণার “্দন্থ্য জাতীয় শক্রগণের আবাসভূমি । এই 
রর সমাৰৃত “ভূ মধ্য” দেশে চাও রাজবংশ বাদশাহী করিতেন 
কৰন্ত £ াহাদের এক্তিয়ার বড় দেশী ছিল নম) তাহাদের টা 
লাঠিয়াল: জমিদার এবং কর্মচারীর! স্ব স্ব স্থানে একপ্রকার 'বাধীন 
নরপতি হইর! বনিমাহিলেন এই ধরণের স্বাধীন রাষ্ট্রকেন্দ্র কোন সময়ে 
শাতাধিক)।কোঁন সময়ে | পঁচাত্তর কোন সমন্ধে গঞচাশ্রের অধিক ছিল । 
কাজেই “মাত্র দিয়র' সীল চাওআমলে কটি হইয়াছিল ৷ 
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অবশেষে একটি প্রদেশ সর্ব্বপ্রধান হইয়| উঠে। তাহার নাম্‌ চীন 
(T5॥ )। চীনের জমিদার অন্তান্ত সকলকে কাবু করিয়! চাওবংশের 
উচ্ছেদ-দাঁধন করেন। সমগ্র চানমণ্ডুল এতদিনে প্রথমবার এক্যবদ্ধ 
হইল । এই গক্য-সংস্থাপক কর্ম্মবীর চীনের “সর্বপ্রথম একরাট্‌' 
উপাধি গ্রহণ করিলেন (খৃঃ পৃঃ ২২১)।. চীনা ভাষায় এই উপাধি 
শিহোরাংতি ( শি= প্রথম, হোরাংতি=সমত্রাট )। এতদিনে দেশের 
নাম চীন” হইল পূৰ্ক্ে রয় ছিল দভুম-দ্য” (দুনিয়ার মব্যবন্তী ) 
দেশ । ইংরেজিতে “মিড ল কিংডম” _চীনাতে “চুংহুয়।”। 

চীনেশ্বরগণ সম্রাট হইবামাত্র এক-একট। উপাধি গ্রহণ করি 
থাঁকেন। তাহাদের আসল নাম তাহারা পরিচিত হন 'মা। তার- 
তীল্র নুপতিগণের মধ্যেও কেহ-কেহ এইরূপ উপাধি, গ্রহণ করিতেন । 
বিক্রম[দিত্য, পিলাদিতা, বালাদিতা, নরেক্জাদিত্য ইত্যাদি শব্দ সত্রাট- 
গণের উপাধিবাচকঃ নমবাচক পয়। চীনাদের দপ্তর এই যে, কোন 
সত্রাটই তাঁহার নিজ নামে পরিচিত হইবেন না. যতগুলি চীন সা 
টের নাম আমর! জানি, সবগুলিই উপাধিমাত্র ॥ বৰ্তমানে স্বরাজ- 
সভাপাত রুয়ান্-শি-কাইও সমাট হইতে চেষ্টা করিবার সময়ে প্রথমেই 


. একটা উপাৰি লইয়াছিলেন। তাহার কপালে উহার ভোগ হইল না। 


সমগ্র চীনমগলের প্রথম অবীশ্বর ঘোষণা করিলেন“ চে ভূমধা- 
শর অধিবাসিগণ, আমার পুর্বে: তোমাদের কোন একরাট্‌ ছিলেন 


দেখে 
না। আমাকেই তোমাদের সর্বপ্রথম রাজরাজেশ্বর বলির! জানিও! 


আমার পূর্বেকার স 'সকল ইতিহাস ভুলিয়া ষ$ও। আমি এক নুতন যুগ 
প্রবর্তন করিলাম । আমার জন্মভূমি টীন জেলার নাম হইতে এই 
যুগের নামকরণ হইবে। তোমাদের দেশটা ও আগাগোড়া আমার 


জন্মভূমি অনুসারে চীন নামে পরিচিতূ হইলে । আজ হইতে তে তোমরা 


্ হ্‌ 
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সকলে চীন! ; তোমাদের দেশের নাম চীন, এবং এই রুগের নামি চীন- 
শি-হোয়াংতির বুগ। আমার পরবর্তী সম্রাটগণ দশহাজার পুরুষ পর্য্যন্ত 
এই যুগ হইতেই কালগণন| করিবেন । আমার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় 
শি-হোয়াংতি নামে পরিচিত হইবেন- তাহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় 
শি-হোয়াংতি হইবেন। এইরূপ বাবচ্ছন্র-দিবাকরৌ চলিবে। ইহাই 
আমার আদেশ ।” 
আমাদের মৌর্য চন্্রগুপ্ত ( খৃঃ পুঃ ৩২২-২২৮) এইরূপ করিলে 
সমগ্র ভারতবর্ষের নাম হইত মগধ, আর ভারতবাসীরা পরিচিত হইত 
মগধ. সন্তান বলিয়া, আর চন্দ্রগুপ্তের নাম এবং উপাধি হইত যগধ-শি- 
হোয়াঁংতি বা মগধ-প্রথমসত্াট। বঙ্গের পালবংশ আধ্যাবর্ভ দখল 
করিয়াছিলেন । গ্টপাল, ধর্ম্মপাল ব! দেবগালের চীন খেয়াল চাপিল, 
সমগ্র আর্ধাবর্ভের নাম হইত বরেন্দ্র; কেন না, বরেন্দ্রী পালরাজগণের 
 পিভৃভুমি । আর গোপাল বা!ধর্মপালের নাম হইত বরেব্র-শি-হোঁয়াংতি 
বা ববেন্্র-প্রথম-সম্রাট । সেইরূপ বিজয়সেন ইচ্ছা করিলে গোটা 
বাঙ্গালাদেশকে “রাড” নাম দিতে পারিতেন এবং নিজের নাম দিতে 
পারিতেন রাঢ়-শি-হোয়াংতি বাঁ রাঢ়-প্রথম-সস্রাট । কারণ নাচ সেন- 
বংশের জন্মভূমি । i 
শি-হোয়াংতি চানের “দাক্ষিণাত্য” দখল, করিতে আগিরাছিলেন 
কিনা সন্দেহ । বোধ হয় যুখে ফা্শ্মাণ জারি করিয়া! তাহাকে সপ্ত 
থাকিতে হইয়াছিল । কিন্ত উত্তরদিকে তাহার তীক্ষদৃষ্টি ছিল । এসাগল 
বর্ব্বরদিগের আক্রণ হইতে চীনমণ্ডল রক্ষ। করিবার জন্য পুব্ববত্তা চাও 
আমলে “বিরাট প্রাচীরের” কিয়দংশ স্থানে-স্থানে নির্দিত হইরাছিল। 
শি-হোরাংতি সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ করেন । লোকের! শি-হোরাংতিকেই 
বিরাট প্রাচীর নির্মাণের ষোল অনা বাহবা দিয়া থকে । 
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শি-হোঁরাংতি নিকণ্টক সাত্রাজ্য ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত 
ডে'পো কমন্ফিউশিয় পরিতগণের বাক্বিতগ্ায় তাহার কাণ ঝাল 
পাল হইয়া যাইতেছিল। এই কারণে চীনের পণ্ডিতবংশ ধ্বংস করা৷ 
তাঁহার এক অদ্ভুত কীন্তি বা অকীন্তি। চীনের কোথাও এক পংক্তি 
প্রাচীন সাহিত্য আর থাকিল না। মান্ধাতার আমল হইতে যত বচন 
নামিয়া আনিয়াছিল, সকলগুলিকে অগ্রিগাঁৎ করির। শি-হায়াংতি ঠা), 
হইলেন । নেপোলিয়ান বা আলেক্জাগার এই চীনা নেপোলিম্বানের 
নিকট হার মানিবেন, সন্দেহ নাই । সকল দিক হইতেই শি- হা তি 
চীনে একট! নবধুগ আনিলেন । i 
শি-হোয়াংতি ( খুঃ পুঃ ২৪৯-২১১) আমাদের অশোকের ( খৃঃ পুত 
২৫০-২৩০)" সমসাময়িক |. অশোক  চন্দ্রগুপ্তের পপৌত্র॥ চন্দ্রগু 
ও 0 
ভারতীয় ইতিহাসের শি-হোরাংতি ৰা সৰ্বপ্ৰথম একরাট | চন্দ্রগুপ্তের 
পূৰ্ব্বে ভারতের অবস্থা চীনের মতই ছিল শাসান্যার দূর করিয়| চন্জ- 
গুপ্ত ভারতেখর হন? অতএব চীনের চন্দরগুপ্ত এবং ভারতের শি- 
হোয়াংতি অর্থাৎ এশিয়ার দুই সব্বপ্রথম নেপোলিষান প্রায় একসময়- 
কার লোক উভয়েই দিগ বিজয়ী আলেকভাওারের পরবর্ভী। খাট 
ব্রতিহাসিক তথ্য দিতে হইলে বলা. আবণাক বে, ভারতীয় শি-হোয়।- 
ংতির প্রায় শত বর্ষ পরে, চীনা শি-হোয়াংতির কীল |. আর আলেক- 
জাগারের ঠিক পরেই ভারতীয় প্রথম নেপোলিয়ানের অক্যাদক্ব | 
অুলেক্জাগারের মৃত্যু ৩২৩ পুষ্ট'ুব্বান্দে__সেই বংসরই চপ 
ভারতসঘ্রাট হন। চীনের চন্দ্রগুপ্ত বি-হোয়াংতি হন ২২৯ খষ্ট-পুর্বনদে 5 
সুতরাং ভারত সাম্রাজ্য চীন-সা্রাজ্য অপেক্ষ। শতবন প্রাচীন । বস্তুতঃ 
কালহিসাবে আমাদের" চন্রপতপ্ দ্রনিরার সব্বপ্রথম স্াউং। প্রাচীন তম 
কালের মিশর ও ব্যাবিল্রনের কথা সম্প্রতি ভুলিয়া যাইতেছি | অপেক্ষা- 
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ক্লুত অন্নাচীন কালে ম্যাপিডন-বাঁর আলেক্জাগারই সায্াজ্য-প্রতিষ্ঠারর 
সৰ্বপ্ৰথম অগ্রসর হন। কিন্তু তাহার অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
তাহার দিস বিজয়ের ফলসমযূহ ত্রক্যবন্ধ সাম্াজ্যে পরিণত করিতে 


পারেন নাছ ; অথচ সেই সময়ে হিন্দু নরপতি সাত্রাজ্য-স্থাগনে সমর্থ 


হন। তঙ্খনও চানে চাও আমলের মাৎ সন্তায় চলিতেছে 3 আর সুদুর 
পশ্চিমে রোমন সাহাভ্যপ্রতিঠার কল্পনাও কেহ করিতে অসমর্থ। 


কাজেই হিন্টুসান্নাজ্যকে জগতের সন্বপ্রথম সাক্সাজা বলিতে দ্বিধা নাই । 
* টনি একটা গল প্রচলিত আছে যে, Vea ভারতীয় 
সৌরবংশের লোক ॥ এই গল্পের কোন ভিত্তি খুজিয়া 1 1 বার না। 


ভারতের ন: চানের কোন প্রকার লেনদেনই ছীন-আমলে ( খৃষ্ট -পুবব 
তৃতীর শতাব্দীতে ), বোধ হয় সাধিত হয় নাই । এমন কি চীনারা 
স্বদেশ ছাডিয়। মধ্য-এশিয়ার আসিয়াছিল কি না সন্দেহ | এখন পর্মান্ত 
কোন এতহা সক প্রমাণ. বাহির হয় নাই | মধ্য-এশিয়ায চীনাদের 
কারবার সম্বন্ধে আন্দাজ চলিতে পারে মাত্র। = 
.. কিন্তু ভারতবর্ষ এই আমলে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্যান্ত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । ম্যাসিডনীয়া, গ্রীস, এশিয়া-মাইনার, সীরিরা, ৬ 
মিশর এই করদেশেও অশ্যেক্ের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ঞ্র সকল 
জনপদের অধিবাদিগণের সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন অনেক হইত 
সণোক৷হুদনে তাহার পরিচয় প]ই। বিদেনীয় সাহিত্যেও তাহার 
পত্লিচন্র আচহ।। কিন্ত চীনের সংলগ মধা-এশিরায় Sn 
টতখানি হিল, তাহু। বুবিশেক জানিতে পারা যার না॥ 

অশোক ছুনিরার সর্বত্র নিজের নাম ও নিজ সাভাজেোর নাম 
জাহির করিতে বহু করিয়াছিলেন ৷ তাহার সময় চীনের শি-হোরাংতি 


“ব্যতীত জগতে তাহার ঘমান নুরপতি আর কেহ ছিলেনন।। কিন্তু 


0, 


টি. ১ সন রপ্ত 


Dean an 0. 
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চু 
থু 


পুথিবীর রাষ্ট্রষগুলে অশোকের নাম-ডাঁক শি-হোরাংতি অপেক্ষা বেশী 
ছিল। বস্তুতঃ শি-হোয়াংতিকে চীনের বাহিরে কেহ জাঁনিত ন। 
আর ভারতীয় অশোক দুনিয়ার রাজ-রাজড়াষহলে সন্মানিত হইতেন। 
ভারতের কন্নাল,রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক ও ব্যবসারী হুনিয়ার বড় বড নগরে 
বসবাস করিতেন । জগতের প্রভাব ভারতে এবং ভারতের প্রভার 
জগতে ছড়াইয়া পড়িত ৷ আমাদের গাটলিপুত্র-ন্গর সেই সময়ে বর্তমান 
লগুনের মর্ধাদ। গাইত ! বিভিন্ন দেশের নানাভানা-ভাবী 'কন্সাল? 


এযদবাসেডার, রাষ্ট্রদুত, দার্শনিক, চিকিৎসক ও ব্যবসাদচুর পাটুলিপুত্ে 


বাস করিতেন। “অশোক এক বিরাট বিশ্ব সাত্রাজ্যেরঅনীশ্বর ছিতৌন । 


তাহাকে একজন বৈরাগা-ব্রতধারী, _ কামকাঞ্চনকীন্তিবজ্জনকারী, 


নিল্লেত  ধর্ম-প্রচারক,বিবেচনী করা নিতান্ত ভুল ।  অশোককে 
বশাকাজ্ী_প্রবলগ্রতাপ রাষট্রবীররূপে না. দেখিলে খৃষ্ট পুরব্ব তৃতীয় 
শতাব্দীর ভাব্রতেতিহাস বুঝা অসম্ভব । পরবর্তীকালে প্রশিয়ার 
ফেডারিকদি-গ্রেট, রুশিয়ার পিটার-দি গ্রেট, এবং জাপানের হতো: 
মিক্কাদে| ঠিক্‌ অশোকেরই আ দর্শাক্থঘা্রী প্রভৃহাকাজ্ষী রাষ্ট্রবীর 
হইয়াছেন । ইহারা কেহই  চপ্রতিষ্টাপকে “শূকরী-বিষ্ঠা”র তার 
বজ্জনীর বিবেচনা করিতেন না। ন টু 

(০). হ্যান্বংশ (খৃঃ পুঃ ২১০ খই আঃ ২২০ 200৮4 

(ক) পশ্চিম হান্বংশ (খৃঃ পুঃ ২১০-খৃঃ অঃ ২৫) । এই বংশে, 
কতিপকু ক্ষমতাবান সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছিল । সত্যতার সকল 
বিভাগে এই যুগে চীনের শ্ৰীবৃদ্ধি হইতে থাকে । এই দ্য চীলীরা অনেক -. 
সমারে “হ্যান্‌-সন্তান” বলিয়া গৌরব বোধ করে। যন্ঠ নরপতি, উ-তি 
{VTi ) সব্দব-প্রনিন্ধ হান্‌ সম্রাট (খৃঃ পূঃ ১৪৪-৮৭) উঠি 
শের অর্থ “দিগ্‌বিজরী” | অনের-চীন-সত্রাটের এই উত্মধি দেখা 
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বায় । এই রাজহকালের ছুইটি কথা আমাদের মনে রাখী - আবশ্যক । 
প্ৰথমতঃ রাশিয়া এবং প্রতীচ্য এলিয়া পর্য্যন্ত চীনের, তাহার 
আমলে অভিযান পাঠাইয়াছিল । খৃঃ পুঃ ১০৫-৯০ বর্ষের মধ্যে 
d কতিপয় সেনাপতি এই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হইন়্াছিলেন। তাতারু 
জাতীয় হুনদিগের সঙ্গে : সংঘর্ষ এই সকল অভিমানের কারণ 
‘ইতিপূর্বে চীনাঞ্। চীনমণ্ডল ছাড়িরা কখনও বাহিরে আসিম়াছিল 
কিনা সন্দেহ । উ-তির আমলের দ্বিতীয় কথা হিন্দু সাহিতা-সেবিগণের 
বিশেষ প্রণিধানযোগা | খৃঃ পুর্ব ৯৮ অন্দে ছি-সাতচিয়েন (89০ 
Ni-0hien) চীনের ইতিহাস রচন। কব্পেন। এই ধরণের ইতিহাস- 
গ্রন্থ সংস্কত-সাহিতো একথানাও নাই। ছির ইতিহাস চীনের সর্বব- 
গথম এঁতিহাসিক গ্রন্থ । এজন্য গ্রন্থকারকে চীনের “হেরোডোটাঙ্গ'* 
বলা হইয়। থাকে। হেৱোডোটাস গ্রীসের সর্ব্বপ্রাচীন ব্রতিহীপিক 
শব জন্ম) 
gs হ্যান্‌”’বংশের আমলে ভারতবর্ষের“ কোন প্রবল-প্রতাপ 
নরগতির রাজত ছিল না| তাতার জাতীয় শক এবং যুয়েচিগণ মধ্য- 
. এশিরার গ্রীক-রাষ্ট্রপুঞ্জ ধ্বংস: করিতে-করিতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আতিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তাতীরজাতীয় হুনগণের আক্রমণে 
ক্রমশই দক্ষিণে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল । এই যুয়েচিদিগের সাহায্যেই 
হ্যান্‌ সম্রাট উতি হুন-বন্তা হইতে চীন-সাত্রাজ্য রক্ষা, করিতে সমর্থ হন? 
_ এই যুগে ইয়রোপে রোমীর বীরগণ দিগ বির করিতে-ছ্িলেন। 
পরে তুমূল বরো। লঙ্কাকাণ্ডের পর রোমান জাতীর “স্বরাজ”প্রথা : 
বিনষ্ট হয় ; এবং তাহার স্থানে “সাত্রান্স্য'-প্রথ| প্রবর্তিত হয় । অগষ্টাস 
 সীর্জার “সামাজ্যোন্র” প্রথম অধীশ্বর হন (খৃঃ পুঃ ২৭-১৪ খৃঃ অং )। - 
এই: যগকে রোমীয় (টিন) সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে। বস্তুতঃ, 


IT 
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পাশ্চাত্য পণ্িতগণ সত্রাট অগাষ্টানের নাম৷ অনুসারেই জগতের নে 
কোন স্বর্ণনুগের নাম দিরা থাকেন। তাহাদের পরিভাষিক অনুসারে 
আমাদের বিক্রমাদিত্যের আমলকে ও “অগাষ্টীন” “যুগ” বল! হইবে 

(ক) পুর্ব হ্যান্বংশ ( খুঃ এ ২৫-২২০ খুঃ অঃ এহ আমলে 
রাজধানী পূর্বদিকে, স্থানান্তরিত হয় । পশ্চিম্ন হঠান্বংশের সাত্রাজ্য- 
গৌরব এই দুইশত বৎসর টানারা ভোগ করে নাই ৷ অশীত্তি। বিদ্রোহ), 
দ্ববলত৷ চীনে সর্ববরা বিরাজ করিত ৷ ঁ 

এই বংশের সা মিউততি একটা স্বপ দেখেন। দেই স্বপ্ন অনুসাঢর 
তিনি মধ্য-এসিয়ার় এক, অভিধান প্রেরণ করেন! %এই অভিযাঢোর 
ফলে সংস্কৃত পুথি, বু্মুণ্তি এবং শাক্যসিংহের মত চীনে প্রথম প্রব ত্তিত 
হয় ( খুঃ অঃ ৬৭). 

সধ্য-এশিয়ী এই শময়ে ভারতবর্ষের একট! প্রদৈশমাত্র ছিল বল! 
ভারতীয় ভাষা, লিপি, সাহিত্য” দর্শন, শিল্পকলা ধর্ম: 
টেবিল সবই মধ্য-এশিয়ায় সুপ্রচলিত ছিল। আর ‘সধ্য-এশিয়ার ৃ 
ন:এবং উত্তর-ভীরতের লোকদন একই গোত্রের অন্তর্গত ছিল। 
ও তাতার রক্ত-মাংসে 


যাইতে পাঁরে। 


লোকজ 
তাহারা সকলেই ভাতার জাতীয় ৷ আথবা অন্তত 
গঠিত [| 9 
পুর্ব তীয় শতুব্দীর মধ্যভাগে এই সকল অঞ্চ 
উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়! খুষ্টা প্রথম শতাব্দীতে সয়েচি (ইণ্ডোঁ- 
কাণিছ ( খুই৭৮-১২৩? ) এক বিশাল 
সাস্্রাজোর অধিপতি৷হন ৷ _কাণিছের সন তারিখ এখনও নির্ধারিত 
হয় নাই । আর্ধ্যাবর্তের অধিকাংশ এই নরপতির প্রভাবে কাঁশগির, - 
ইয়ারকগড ও খোতানণইত্যাদি জনপদের সঙ্গে খুক্ত হইয়াছিল । কাণি- 
কবর সা্রাজ্যের বাহিরেও বয়োচি অথবা তান্ত ভাতার রাষ্টের অন্ত. 


ল তাতারগণের 


তাতাব্ু) ব| কুষাণ নরগতি 
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অবগত হওয়া বায় | সেই সময়েও কাণিকের প্রভা বিজ ত হইত ৷ 
সুতরাং তাতার জাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবর্ষের আরতন 
সত্যসত্যই বাড়িয়া গিয়াছিল। চীনাদের “পূৰ্ব্ব হান্‌” আমনে মধ্য 
এশিয়ায় “বৃহত্তর ভারতে”র প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের এক প্রধান কথা 
এই কব ভাতার ঝা মন্রোলির জাতির কৃতিত্বও বিশেষ অরণীয় | 
হিন্দু তাতারগণের গৌরব কথা এতদিন মরুভূমির বালুকার ভিতর 
লুকাইয়া ছিল । সম্প্রতি ষ্টাইনের { Stein ) “Ruins of Desert 
(08207 বা মরু-চীনের ধ্বংসাবশের এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাহার বৃত্তান্ত 
বাহির হইয়াছে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে খননকার্ধ্য হইয়াছে এবং 
হইতেছে । আবিদ্ধত তথ্যসমূহেৱ বিবরণ এই সকল গ্রন্থে পায়! বা । 
= এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ রাজবংশের ( খৃঃ পু: ২০০ পৃঃ অঃ 
২২৫) প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দু-ুষাণ এবং অন্ধ, উভয়েই রোমীর 
শাত্রাজ্যোর সন্ধে কারবার চালাইতেন। স্তরাং স্থলগথে চীনের সঙ্গে 
ভারতের মোগ।ছিল।; আর স্থলপবে এবং জলপথেন রোমনজাতির সঙ্গে 
হিন্দুদিগের কারবার চলিহ। ট্রাজানের (11219) আমলে (খৃঃ 
সঃ ৯৮-১১৭ ) রোমীয় সাস্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি হইয়াছিল। হ্পথের? 
কারবারে মধ্য-এশিয়ার স্থান সুর্বথা উল্লেখযোগ্য । কুচ এবং খৌতা- 
“নর বাজারে-বাজারে রোম,ভারভ এবং চীনের সকল প্রকার দালালি ও 
ব্যাগারীর। সন্মিলিত হইতেন। মধ্য-এনিয়ার হাটে আদার ব্যাপারী 
হউতে আধ্যাত্মিক মালের অ'ড়তদার পথ্যন্ত নকুল ব্যবসায়ীরই CFS 
দেন চলিত" প্রাচ্যের সুক্ষে শুভীচোর বিনিময় এই মধ্য-এশিয়াতেই 
প্রধানভাবে সাধিত হইত। এই ঘুগে মধ্য-এনিয়| নগণ্য জনপদ ছিল 
না-এখানকার মেলায় সেল।র এশিয়।-যুরোপের সকল মাল কেনাবেচা 
হইত। বর্তমান যুগে এই কণা বুঝিতে পার অতি দুরূহ! কিন্ত হান্‌ 


জা 


- আমল । 


চীনের রাজবশ। < 


আমলে চীন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বাব] রাস্তা. ছিল, আবার চীন হইতে 


এশিয়া-মাইনারের রোমাণ সাহ্বাজ্য পর্যন্তও বাণিজ্যপথ ছিল'। কাছেই 

শ্ৰীক, রোমাণ, মিশরীর, সীরিয়, পারসী, হিন্দুস্থানী, চীনা, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, 

শৰ, কণাকিউশিয় ইত্যাদি ছত্রিশ জাতির সম্মিলন ঘটিতে পারিত। 
(৩) মাতস্য-স্ঠারের যুগ (খৃঃ অঃ ২২০-৫৮৯ )। 


(ক) এ্রকুত প্রস্তাবে ১৯০ খষ্টান্দে হান্‌ বংশের লোপ হয়। এই 


১ সময় চীনে এক সঙ্গে তিন বংশ রাজন করেন। হানি বংশের এর 


সন্ধীণ জনপদে সীমাবদ্ধ ছিল ॥ উত্তরে উ-ই (০1৭ বংশ এবং দক্কিণ 
ডউ (৷) বংশ স্থাপিত হয়। ২৬৫ খৃঃ অঃ পধ্যন্ত (ভাট! থণ্ড-চানের 


9. 


(খ) “পন্চিম-চীন” বংশ (অহ ২৬৫ ২২২ )। 


হুনেরা এই আমলে চীনের নানা অঞ্চল দখল করিয়া বসে॥ আখ 
চীনের সম্রাট এই বংশে কেহ ছিলেন ত! বলিলেই চলে ৷ খাঁটি চীনারা 
ুণাংসির দক্ষিণে কোনমতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমৰ্থ হন। 
| (গর) ৭পুর্বব-চীন"বংশ (খৃঃ অঃ ৩৮৩-৪৯৯)। 
ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন। ভারতমগুল হইতেও বহু প্রচারক 
চীনে আসিয়াছিলেন। সর্দ্দ এ্রসিদ্ধের নাম কুমারজীব ॥ ভার তবে 
তখন: দিথ্বিজয়ী সমুদ্র গুপ্ত বিক্রমাদিতা, এবং কালিদাসের বুগ। এই 
যুগে চন্রবন্ধা নামক একজন ভারতীয় নেগৌলিয়ানের দিগবিভয় কথাও. 
অবগত হওয়া যায়৷ রোমান সাম্রাজা এই সমরে দুইটুকরা হইয়া? 
(৩১৫ খৃঃ অঃ)! পুরাতন অংশের রাজধানী মেই রহিল_নৃত 
রাজধানী হইল কম বা কন্্টাটিনোগে। দুবচীন বংশের শেন 
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এই আমলে - 


২৬ চীনের রাজবংশ | 


'হুণ-সেনাপন্তি এটিলা (৮0) রোমণ সাত্রাজ্য-ধ্বংসের সুত্রপাত 
করেন [855)। a 

(ব) ‘উত্তর সঙ’বংশ ( খুঃ- অঃ ৪২০--৭৯.).1- মাতস্তন্যায়ের এবং 

বিদেশীয় আক্রনণের সকল জক্ষণই এই যুগে বিরাজমান ।  হুণেরা 

উত্তর চান বা চীনা; “আর্্যাবর্ডের” নানাস্থানে নৃতন-নৃতন রাজ্য-গঠন 

করিয়। বসিয়াছেন। ভারতবর্ষে গুপ্ত সত্রাটগণের গৌরব যুগ চলি- 

তেছে। হয়োরোপে রোমণ সাত্রাজ্যের পুরীতন অংশ ধ্বংস প্রান্ত 
হইয়াছে (পূঃ ৪৫৫-৭৬ )-1 ) 

{: (ঙ i 18) বংশ (৪৭৯-৫০২) । নান্কিডে এই বংশের রাজধানী 

ছিল। ৷ এইৰ হণ উপদ্রব জীনে ত ছিলই, ভারতেও দেখ৷ দিল। 
প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর (৪৫৫) হইতে গুপ্তসাত্রাজ্যের গৌরব ' 

ৃ _ কমিতে নুরু হইয়াছে। ইয়োরোপে নব নব রাষ্্রগঠনের উদ্যোগ 

হইতেছে মাত । টিউটনের। প্রদেশে-প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতেছে! 

(চে) লিক়াও (17594) বংশ (৫০২-৫৭) ৷ এই আমলে 

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইয়া 

ও 'ছিল। চানের “দাক্ষিপাত্যে” অর্থাৎ ইয়াংসির দক্ষিণে এই বংশের 

কদর ছিল প্রসিদ্ধ নরপন্ভির-নাম উ-তি। ইনি ফৌবলে কন্ফিউশি- 

< _ য্ৰাস-ভজ্ঞ ছিলেন--প্রোচ বন্ধসে ভারতীয় মহাত্সার শরণাপন্ন হন । 

“তিনি পরস্রাটের নিকট লোক পাঠাইয়া স্বদেশে বৌদ্ধ- সাহিত্য আম- 


[| 
f 2 দানি করেন৷ তাহার অভিযান জলপথে প্রেরিত হইয়াছিল । সিংহল i 
দ্বীপে তখন চীন ও ভারতের জলবাণিজ্যের প্রধান: আড়ত ছিলি। 3 
_দাক্ষণাতোর রাজপুত্র বোবিধন্্ব এবং উজ্জ্য়িনীর পণ্ডিত পরমাথ উ-তির 1 
 নক্লাঙরকালে জলপথে চীন উপস্থিত হন৷ দুইজনেই ক্যাণ্টন-বন্দরের 1 


ষ্টেশনে জাহাজ হইতে নামিয়াছিটুলন। বোধিবির্শ চাঁন। বোদ্ধ-মহলে 


ক ode 


৮০ 


af 12) বংশ (খৃঃ অঃ 


চীনের রাজবংশ | Ee 
এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা 
। চিত্রকলা রোবিধস্মের অনেক কথা 
লিরাঙ আমলে ভারতীয় গুপ্ত-সত্রাটুগণের রাষ্ট্রীয় 

গম নাই । ইয়োরোপের কন্ষ্টান্টিনৌপলে 
১৫) প্রবল সাগ্রাজোর অধীন্থর | জাষ্টিনি- 
ঘুগের রাষ্ট্রমগ্ডনে সর্ধপ্রধান নরপতি। 
= মাথা একসঙ্গে নানাকিকে খেলিত॥ ইউরোপীয় আইন সন্ত? 


শু 


জন্য জ্লাষ্টিনিয়ান সন! 


(ছ) চিন (010) বংশ ।( ৫৫৭৮৯) নামেমাত্র এই বংগের 
কর্তৃহ ছল চীনের সমর “আর্্যাবর্ভে'”ই বিগত দুইশত বৎসর ধরির। 
হুর চ চলিতেছে ॥. < আমনে চাঁনের সঙ্গে উত্তর-এশিয়, প্রাচা- 


তয় এশির। এবং প্রীতম: এশিক্ বানাতে গ্রথিত হইয়াছিল 
কোরিয়া হইতে REA সাগর পর্য্যন্ত চীনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত 
হয়া ছিলণ| “কুষাণজিগের আমনে যেমন হিন্দ-প্রভাব মধ্যএশিয়ার 


তাতার মগুলে ছুড়াইরাঁ পড়ে-_সেইরপ হুণদিগের আমলে চীনের 


অভাব সমগ্র এ এশিয়ার তাঁভার-মগুলে ছড়াইয়ী পড়িল । 

বৃষ্যয় বষ্ঠ শতাব্ধীতে হুণ-য়গুল এশিয়ার সকল জনপদেই বিস্তৃত 
ছিল।, চীন*ভ ভারতবর্ধ।) মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্থান, পারফ্য সববঞ্জই 
হুণপ্রতাপ বিরাজ করিত ৷ চানে ছাতা কর্তৃত্ব করিতেন ওয়ে 
5৮৬-৫৩৪ )-। ভারতে হণ মাজাজে? বাঁজ- 
ধানী পঞ্চনদের সাকল মগ ১ (বর্ভমার্ন সিয়ালকোট ) 1 তোরমা? 
(5৮5) শ্রবং মিহিরগুল (৫৯ ০৪০1) ভারতীয় হুণগরণের মধে। 
প্রসিদ্ধ ৷ মিহিরগুল ₹&২৮ খৃষ্টাব্দে টা, সম্রাট মরসিংহ বালাদিত্য কর্তৃক 


পরাজিত হন ” ভারতীয় হুণেরা লৈরৈ ছিণেন। 


s + 


২৮ চীনের রাজবংশ | 


ভারতের দাক্ষিণাত্যে খৃষ্ট পুর্ব ২০০ অন্ধ হইতে গৃষ্টার ২২৫-অক্চ 
পরাস্ত অন্ধরাজগণ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। এই বুগ চীন] হান্‌ বংশের 
গুণা তাঁহার পর তিনশত বৎসরের কোন কথা এখনও আবিস্কৃত হয় 


গাই | ক্ুতরাঁং চীনা মাতসান্ায়ের যুগের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস 
অলিখিত রহিয়াছে 


চীনের এই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার দুগ সম্বন্ধে কয়েকটা! মোটা করা 


পাওয়া যাইতেছে । 

0 পণনতঃ ভাতার ব। মোগল জাতীয় লোকেরা হ্যানদাাজ্য ভ!ি- 
বাছ । এই হাতীত্ন লোকেরাই তাহার পূৰ্বে ভারতীয় মৌব্যবনাস্া- 
জোর শেষ নিদর্শন লুপ্ত করিরাছিল। আবার এই জাতীর লোকেরাই 
পরবর্তীকালে.রোমূণ সাত্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ হইয়াছে ।, কালাহ্সারে 
লগতের প্রথম সাত্রাঙ্জা -ভারতবর্ধে স্থাপিত হইরাছিল ( খুঃ পূঃ ৩২৩ ) 
_ দ্বিতীয় স!ত্রাজ্য চীনে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পুঃ ২২১.)- তৃতীয় 
সাত্রাঙ্য রোমে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পুঃ ২৪) ঠিক ঠিক এই ক্রমান্তসা- 
রেই তাতারঙ্গাতি কর্তৃক সাত্রাজ্যপ্তলির ব্ংদ-সাঁধনও হইয়াছে! কুষা- 


টির ভারতে সর্ধপ্রথমে তাতার-সাম্রাজা স্থাপন করেন | হুবেরী 
তাহার পর চামে ভাতার সাগ্রাজ্য স্থাপন করেন ! তাহার পর ভ্গ সেনা, 


গতির আক্রমণে টিউটন জাতি রোমণ সাগ্রাক্গা ভাঙ্িতে বাধ্য হয়! 
স্থতরাং তাতার জাতির ইতিহাস-কথ! এশিয়া এবং ইরোকে পের ননব- 
ত্রই আলোচিত হওয়া, আবগ্তক। এ বিষয়ে আলোচন! অতিনজপ্লই 
হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ গিবন (8710১০8 ) প্রণীত “Decline and all 


of the Roman Empire? অৰ্থাৎ “কামান সাত্রাদ্যের ক্রমগতন” } 


নামক গ্রন্থে তাতার বাঁ মোগল বা সীগির রা হুণু বা. শ্বেতহুণ 
নাতি সন্বন্ধে-চিভাকহঁক বিবরণ লাছে। এতচ্যতীত ( Howarth ) 


রর 
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হাওয়াৰ্থ- পনীত “History of the Mongols? বা “মোগল জাতির 
ইতিহাস” নামক বিরাট গ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ॥ 

ভ্বিতীরতঃ চীনমগুল যথন নান। বণ্ড চীনে বিভক্ত, ভারতবর্ষ তখন 
দিগ:রিজরী হিন্দু নেপে পালিরানগরণের অধীনতার ব্রকাবদ্ধ । এই সময়ে 
(রামাণ ফায্রাজা গুড়া হইয়। শিরাছে। ভারতীয়শবক্রমাদিতাগণের 
সমান নামভাক এই যুগে দুনিবার কোন ন্রপতির ছিল না| মৌধা 
আমলে: প্রথমবার ভারতবর্ষের এই মৰ্ধ্যাদ৷ হইয়াছিল_ আবার গুহ 
আমলেও হিন্দুগণ সেই গৌরবের অধিকারী হইল । পাটলিপুত্ৰ এছ 
দুই যুগেই জগতের শীর্ষস্থানীয় নগরা। কন্টা্টিনোপলে। 'জাষ্টিনয্থানের 
আলে প্রাচ্য ঘুরোপের (গৌরব বাড়িয়াছিল_কিন্ত তখনও গুপ্ত 

সম্সট্গণের কার্তি লুপ্ত, হয় নাই । বরং শক-বিজয়ী এবং হুণ- -বিজয়ী 
তার্তীয় রাজগণ নূতন, উদ্যমে রাষ্ট্র গঠন করিতে তৎপর ছিলেন! 
প্রাটানকীলের ইতিহাসে পাটলিপুত্ৰ সত্য- সত্যই এক “ইটান্ত“ল সিটি” 


বাঅমর'নগর | 5... » 

তৃতীয়ত, এই যুগে তাতার প্রভাবে সমগ্র এশিয়ার এক্য স্থাপিত 
হইয়াছিল । ভিন্ন ভিন্ন নামে ত তাঁতারজাতীয় লোকেরা চীন, মধ্য-এশিয়।: 
ভারতবর্ষ, পাৰন্ত, ইত্যাদি দেশে বসজি ও উপনিবেশ স্থাপন করে 
তাহাদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের রক্তসংমিশ্রণ বহুল পরিমাণে খঘটিয়।- 
ছিল! তাহারা ধর্ম সাহিত্য, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ো নিঙ্ন্ব কিছু আনে, 
নাই? চীনে তাহারা চীনা হইয়াছিল--ভারতে তাহার; হিন্দুস্থানী 
হইয়াছিল ৷ কিন্তু রক্তের প্রভাবে সম তাতুর-মগলে নানা ক্ষেতে 
লেন-দেন, বিনিময় ও আদান: প্রদান সহজসাধ্য হ হইয়াছিল । বর্তমান- 
কালে এ এশিয়াবানীদিগের মধ্যে বহু বিষয়ে একট দেখিতে পাওয়া বায়! 


এই শ্ক্যের মু অনুসুন্ধান করিতে  অগ্ৰসন্ হইলে, এশিয়ার মোগল | 


৩০ চীনের রাজবংশ ! 


প্রভাব ধরা পড়িরে। বংশের ব্বইসের পর হইতে প্রার-এক 
হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে শক, কুবাণ ও হুণছাতীয় লোকের উপনি- 
বেশ স্থাপিত হইয়াছে ৮ তাহারা হিন্দুঃ বৌদ্ধ, সৌর; শাক্তদিগের সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে ॥ সেইরূপ চীনেও হ্যান্‌ সত্রাট্গবের আমল হইতে 
নাশন্তন্যায়ের বুগের অবসান পর্য্যন্ত, ছণ-আক্রমণ অথবা হুণন্রাজা-স্থাপন 
হয় নাই ৷ হুণেরা চীনাদের আবেষ্টনে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়াছে 
8 হইয়াছে, তাও-ধর্মা হইয়াছে । কিন্তু তাওপন্ধা চীনা 
ভাতার জীবনে এবং সৌরপন্থা হি হিন্দু তাত [রের জীবনে অনেক সাম্য 
অছে।' 
চু তিঃ, এই যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল। 
মুখ্যতঃ, ধর্সোর ব্যাপারীরাই আসা-যাওয়া করিতেন |  বীল্‌ (130!) 
প্রণীত “Buddhist Literature in China” অর্থাৎ “চীনের বৌদ্ধ 
নাহিত্য” গ্রন্থ এইরূপ কয়েকজনের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ন্ট 
সঙ্গে সঙ্গে গৌণতাবে অন্যান্য বিষয়ের. আদান-প্রদান এই দুই জাতির 
মধ্যে বথেষ্টই হইয়াছিল। ভারত-প্রভাব মৌধ্য আমলে পক্চিম- 
এশিয়ায় ছড়া ইয়া! পড়ে ; কুষাণ আমলে মধা-এশিয়ায় ছড়৷ইয়। পড়ে; 
গুপ্ত আমলে চীনে ব! পূৰ্বব-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। j 
পচাতঃ, চীনে যাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয_তাহ! শাকাসিংহ- 
প্রচারিত নির্বাণ নয়_-তাহ|। অশোক প্রতিষ্ঠিত ধ্রর্্ম'ও নয়. 
উহা বর্তমান ভারতের তথাকথিত “হিন্দু” নামক ধশ্থাষ্ঠানেরই ২ উনিশ- 
বিশ মাত্র। সেই বৌদ্ধর্শোন সাহিত্য সস্ততে লিখিত, ‘পালি’তে নয 
এই ধর্দের “বুদ্ধ? একজন দেবতা-_ধন্প্রচারক মাঙ্গুয নন । মা 
ষ্টানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সই শৈব,, শাক্ত, তান্রিকগণের সুপরিচিত 
প্রতিমা, তাহার বিশেষ ক এই পুশ হিনটু-ভাতর নরগতি 
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কণিন্কের আমলে তাতার-মগুলের_ প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
প্রথম প্রবন্তিত হয়। এই কেন্দ্র হইতেই উহ। মধ্য-এশিয়ার কেন্ডে- 
কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছিল! মধ্য-এশিয়া হইতে হ্যান্‌-সত্রাট মিংতি 
এই মাল চীনে আমদানি করেন। হ্যান্‌ আমলের পর তাঁভার 
সমাটগণই বিশেষভাবে মধ্য.এনিয়ার পথে ভারত হইতে নব শক্তি 
লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সুতরাং বৌদ্ধ তাতার-মুলুকে উতপন্ 
হইয়া তাতারমণ্ডলে প্রসার লাভ করিয়াছে--সাধার্ণভাবে এই কথা 
' বলা বাইতে পারে); ১ 


ড. 
২ 


তাঙ ও সঙ আমল । 


মাৎ্স্ত-ন্যায় নিবীরিত হইল । শি-হোরাংতি এবং হ্যান্-উতির 
গোরবয়ুগ ফিরিয় আসিল সমগ্র চীনমণ্ডর অথগু সামান্য 
পুরিণত হইল । - 

(১) সুই (35৮) বংশ (৫৮৯-৬১৯)।. এই বংশের প্রবত্তক 
‘ডতি! অৰ্থাত দিগ বিজয়ী ব|' বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই 
আমলে চীনে নাকি ভারতীয় চাতু্া্য প্রবর্তিত হইতেছিল। একমাত্র 
এই তথ্য হইতেই হিন্দ্‌ প্রভাবের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। এই 
আমলে দক্ষিণে আনাম ও. টংকিন এরং উত্তর পূর্বের কোরিয়। পর্যন্ত: 
চীনের সেনা প্রেরিত হইয়াছিল । | 

ভারতবর্ষে এই আমলে পুর্ববর্তীনি গুপ্ত-দাডাজের উত্তরাধিকারিগণ 
নুপ্ত-কীর্ভির টি টিন "উহার মধ্যে শশাঙ্ক অগ্ঠিতম॥ 


চীনের রাজবংশ ৷ 


aa 
£/ 


শেষ পথান্ত কান্তকুন্জের এক নূতন বংশ ধীরে-ধীরে মাথা তুলিতে সমর্থ 
হইলেন। হুন-বিজ্ররী বর্ধন-বীরের পুত্র হর্ষবর্ধন আর্ধা।বর্ভে এখন 
একরাটু (৬৭৬) ৷ দাক্ষিণাত্যে চালুকারাজ দ্বিভীর পুলকেশী হর্ষবর্দনের 
প্রবল এ্রতিদ্বন্দী। দক্ষিণ অঞ্চলে ৬২৭ বৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পর হর্ষবর্ন 
আর্ধযাবর্ভ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেন। 

এদিকে আরবে মহণ্মদের জন্ম হইয়াছে (৫৭৮11 এক্ষণে এই 
যুগপ্রবর্ভক বীরবর যেন বা টানিয়৷ ছি'ডিয়। ভূতল নূতন করিয়া 
গড়িবার জন্য প্রস্থত হইতেছেন। মূসলমানদিগের দিগ.বিজয় শীছই 
স্বরূ হইবে। আর, জাপানে শোতোকু তাইশি (৫৭৩-৬২১ ) চীনা ও 
ল আমদানি করিতেছেন । জাপানী সভ্যতার জন্ম হইল | 

এখন ইন্মোরোপে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং ইংলগেই সাত-সীতটা 
স্বাধীন রাজ্য! ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনাভিয়! ইত্যাদি জনপদে 
নিত্যনূতন পরিবর্তন, আর মধ্য-ইয়োরোপের  বর্বরমণ্ডল ত সকল 
প্রকার ঝঠিকার কেন্দ্র। অধিকন্ত কনই্রান্টিমোপলের জাষ্ট নিয়ান- 
স্থাপিত স্াত্রাজ্যও এই সময়ে ভাঙ্গিয়া গিরাছে। j 

“(দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র এশিয়াতেই সপ্তম শতাব্দীর প্রথ্ন 
ভাগে এক বিরাট কাণ্ডের আয়োজন চলিতেছে_-ইয়োরোপের এখন 
ঘোর অনানিশ। বা “ডার্ক এজ.” | পূর্বেও কয়েকবার দ্রেখা গিয়াছে « 
যে, এশিয়া ইউরোপের আগে-আগে চলে.) 
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(২) তাউ, (৬১৮-৯০৫ ) বংশ 

এই বংশের নাম ও বৃত্তান্ত ন! জানিলে চীনের কথা জান! হইল 
না। তিন শতাব্দী ধরিয়। এই বংশের বাজন্বকাল,_কিন্তু যথাথ 
ক্ষমতাঁবান্‌ চীনেশ্বরের সংখ্যা অতি অন্ন। পৃথিবীর কল নেপোলিয়ান- 
বংশেরই এই অবস্থ।। ছুই পুরুষ বা। তিন পুরুষের অধিককাল কোন 
বংশে নামজাদা লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই! একজন নেপোলিয়নের 
পর দশজন রামা-শ্রামার আবির্ভাব হইয়। থাকে | এই চীন। বক্র 
দিত্যগণের বংশেও দু-একজনের বেশী বিক্রমাদিত্য 'জন্মেন নাছ। 
ভাঁউবংশে একুশ জন সম্রাট, হন-_তাহাদের অধিকাংশই ছুণ্বল ও নগণ্য 
ছিলেন । অশান্তি এবং অন্তর্ব্বিদ্রোহ ও শত্রুর আক্রমণ চীনে প্রায়ই 
দেখা দিত) আনেক ক্ষেত্ৰেই মন্তিবৰ্গ অথবা কর্মচারিগণ কিংবা, সেনা- 
গতির সম্রাটের উপর কর্তৃত্ব করিতেন ৷ | 

সন্বপ্রসি্ধ তাওও সম্রাটের নাম্‌ তাইচুড (ni Tung) 
৬২৭ হইতে ৬৫০ পৰ্যস্ত তাই-চুঙের রাজত্বকাল ৷ সমগ্র চান-মওল 
ভ'হার অধ্ীনতা স্বীকার করে। তিনি চীনের বাহিরে একটা “বৃহত্তর 
চীন” গঠনেরও প্রয়নাসী ছিনেন। ভাহার বাহুবলে মধাএশিয়। চীনের 
অধীন হয়৷ কা্পিয়ান সুগর পর্য্যন্ত তাহার সাম্াজয বিস্তৃত হইয়াছিল |. 
পশ্চিমে পার, দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হিমাচল, উত্তরে সাইবিরিয়। এবং 
পূৰ্বে মৃহাসাগর তাই -ঢুঙের সাত্রাঙ্যসীম৷। কোডিয়া দখন করিবার 
জন্য তিনি সেন! পাঠাইয়াছিলেন। তাহার সার পর কোড়ীয়া চীন- 
সাত্রাজোর অন্তর্গত হত্ব। 

শিহোয়োংতি চীযের আবখানা প্রাইয়াই চীনেখর হইয়াছিলেন। 
চীনা দাক্ষিণাতে াহার আবেশ বাক হইত কি না, জানা যায় না. 
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হান আমলে চীনা-দৃক্ষিণাতা বোধ হর চীনা-আর্ধ্যাবর্ডের সামিল হর। 
তাহার প্র হইতে বর্তমান চীনের সকল এদেশেই মোটের উপর টীন- 
মণ্ডলের অন্তত ছিল, বল চলিতে পারে। মাতৎস্তন্তারের যুগে এই 
ঈমগাদে আনেক গুলি হ্বসবপ্রবান রাষ্ট ছিল সত্য, কিন্ত বর্তমান চীনের 
কোন অংশই তখন চীনা-সভ্যতার বাহিরে ছিল ন]। তবে দক্ষিণ 


অঞ্চলের পার্কত্য-প্রদেশের অধিবাসিগণ পুরাপুরি চীনা হইতে পারে 
মাই ;_ বস্তুতঃ আজও তাহারা সম্পূর্ণ চীনা নয়। 


তাঁই-চুঙের - আমলে চীন-মগল'ত এক্যবন্ধ হইলই-_অনিকনধ 
একটা! বৃহত্তরু-চানও গড়িয়। উঠিল। চীন-সাত্রাজ্য বলিলে আম্র। 
বর্ভমান কালে চানমণ্ডলের বহিভূত তিব্বত, তুকাস্থান, ম্রো লিয়।, 
মাকুরিয়া এবং কোড়ীয়। এই পাঁচ প্রদেশও চীনের সামি করি পাকি 
সেই চান-সাস্রাজ্য তাই-চুঙের পূর্ধের কখনও ছিল না। তাহার বাহবনেই 


: চীন-সাত্ৰাজ্য প্রথম স্থাপিত হয়। ভাঁহার মৃত্যুর পর কোড়ীয়। 
দখল হইলে, আজকালকার চীন-সাত্রাল্য সৰ্দাদ্ে পুণ হইল ৷ তাত = - 
আমলের ইহাই প্রথম গৌরব । তাঙ-যুগের আর একট! কণা মনে 


ক্লাগা আবগ্তক। চীনে সভ্যতার বারা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পুপ্ব 
এবং দক্ষিণে নামিয়| আসিয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই পূব্ব- 
অঞ্চল পশ্চিমের ত্রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল , কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলকে 
চীনা করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। ত 'ঙ যুগে সমুদ্রকুলের কোযাংটুড 
প্রদেশ চীনের অস্তরতম চীনে পরিণত হইল । দক্ষিণের লে কেনা 
উত্তরের আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসারে জাবনগঠন করিতে সুরু করিল; 
এমন কি তাহারা, তাঙ-সন্তান বলির নিজের পরিচয় দিতে গৌরব 
বোধ করিত । | 


ভন্রতখনীর পক্ষে তাই-চুড পরিব্রাজক যুয়ান-চোয়াঙের:- আশয় 


নত 


চীনের রাজবংশ 1 ডঃ 


দাতা ও: সংরক্ষক বলি চিরমরণীয় | দয়ান-ভোরাড, ৬২৯ বৃষ্টান্দে 
চীন হইতে ভারতে আসেন। তখন ভাই চুডের রাজ্য ত্বকাল আর্ত 
হইয়াছে ১৬ বৎসর পরে বৃত্বান্‌ দেশে দরিয়া যান। তখন চীনের 
নেপোলিয়ান নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কাধ্যে গ্বিপ্ত।  যুয়ান্‌ যধ্য- 
এশিয়ার পথে ভারতে আপিয়াছিলেন,-_-এই পথেই আবার ফিরির।- 


ছিলেন। বল৷ বাহুল্য, মধ্য-এশিয়া তখন বৃহত্তর চীনেরই অংশমাত্র,_ 
কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার হিসাবে সন্য এশিয়া তখনও “বৃহত্তর 


ভাৱ অন্যতম কেন্দ্র । ৩. 


কতা, আঁমল ভারতবাসীর ও গৌরব-দুগ ! মৌপা-ভারত ৩-৪৪- 
ভারত আবার ফিরিয়।-আগিরাছিল। তাই-চুঙের সম-সাময়িক দুইজন 


হিন্দু নেপোলিয়নের কথ। যুরান-চোয়াড, চীনদিগকে টি 1 
কারণ তিনি দুইজনেই রাজ্জ-অতিথি ছিলেন আর্াবর্তের হযধর্ধন 
(৬০৬৪৭) এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৫৫ ) ভারতের. 


তাই-চুউ,। এসিয়ায়ত একসঙ্গে তিন জন নেপোলিয়ানের : বট 


হইয়াছিল, বলিতে হইবে । ও 

» তাহার পর তাই-চুডের বংশধরগণ দুন্বল হইরা। ভিত 
ভারতরুর্ষে নব নব বংশে নব নব নে 
সময়ে ভারতীয় সমাজের পরদাযু-পরদায় হিনদপ্রভাবাখিত তাতার 
জাতির অস্থিমজ্জা নিশ্িত ছিল। * কাগকুজের শর প্রতিহার বংগ 
৮১৬ শবষ্টাব্দে সাগ্রাজ্য হা 
সন্তানগণ আধ্যাবত্তে বাহ; ফরিয়াছিলেন। ভা ঠা সপত 


মিহিরভোজ (৮৪০৯০) গুল্জর-বংশের তাই-চুউ, পদবাচ্য হন 
এই. খুগেই এপ্রাচা ভারতের বরেইমঞ্ডনে বাঙ্গালী তি বা 
নেপোনিয়ানের অস্থাথান AY IN 


নি 
ot El 


আন 


পোনিক়ানের জন্ম হইতেছিল। এহ 


SS নে পালিয়া: শেক নায় 


পুন করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের. 
নী 2 


৩৬ চীনের রাজবংশ । 
পালবংশ ( »৩*-৯১৭৪) | তাও আমলের মধ্যে, ধশ্মগাল, এবং 
দেবপাল 3৮, হইতে ৮৯২পধ্যন্ত উত্তর-ভারতে বঙ্গ-মণ্ডল স্থাপন করিয়া 
[ছলেোন। কবি সুব্রত চক্রবন্তাব বচন, Re কারি সেই বৃহত্তর. 
বঙ্গের পরিচিত দিতেছি 2 
» ৯ অবাস্ত ভৌজগুঞ্ঞর কার বাধ্যে ঘাহার নমিতশির 
নাৎ্স্তন্যায়ের কণ্টক ষেব। উপাড়িল বলে ধরিত্রীর » id 
কান্ডকুন্ডে খণ্ডিতারাতি ছাঁপিল মে পুনঃ সিংহাসন ; ডি. 
= কান্দ বামন্বামীর ব্বংদ করেছে যাহার পুত্রগণ, এ 
হেহয় ধার বাঠোর ধন্য কণ্ঠা যাহারে করিয়। দান 5 | 
& লে বারমাতার"_ | 
প্রভাব-মগ্ডলে হিন্দস্থানের নরনারাগণ টানাভাঙ-খুগে জাবনখাপন 
কারিত। 
, জাপানে তাই-চুঙের আসলে নারা নগরাভে চীন! ও হিন্দুসভ্যতা 
প্রবন্তিত হইতেছিল (৭১*-৯৪)। পরবর্তীকালে জাপানের রাষ্্কেন্দর | 
কিয়োতে নগরে স্থানান্তরিত হর । সেইখানেও জাপানীর! ভারতায় 
ও কন ফিউশন জুানবিজ্ঞান শিক্ষ। করিতে লাগিল। জাপান প্রথম * 
হইতেই ভাইত ৭ চীনের শিষ্য ।- দুই দেশের সকল উৎকর্ষই জাপানা- 
যাজে পু্তীরুত। ক্ষু্র জাপানে” তাঙ-খুগে রাষ্্ীয়গৌরব বিশেষ 
কিছু নাই৷ জমিদারের শাঠালাঠি করিতেছে_শিল্াদৌর এক্ষমত। 
প্রায় বুস্ত ॥ কেন্ত অত্তা্ঠ সকল বিষয়ে জ্রাগ্রান এশিয়ার “জের” মাত্র । 
এদিকে পশ্চিম-এশিয়ার মহন্মদ দিগ বিঞ্জয়ে বাহির হইয়াছেন। 
৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহন্মদের মৃত্যু কর তখন তাই-চুঙ,, হর্মবর্্ধল এবং 
পুলকেশীযণ/হগীৱব-রবি মধ্যাহ্ন ‘গগনে অবস্থিত । কিন্ত মহন্মদের , 
SE 


০ চীনের রাজবংশ । ৩ 


মৃত্যুতে মহস্মদের গৌরব কিছুমাত্র কমিল। না বরং সত্তর আশী 
বংসরের ভিতর আরব; পারন্ত, সীরিক্কা, মিশর, আফ্রিকার উত্তর কুল 
এবং এষ্গেনে পর্মাস্ত নহল্সদের' নাম. প্রচারিত হইল । অষ্টম শতাবের 
প্রথম ভাগেই (৭১২) এক বিপুল সুসবামান সাতরঙ এশিয়াবাসার 
কীর্তিত্তন্ড এবং ইয়োরোপীয়ানের আতঙ্কন্থল হইয়া পড়িল ৷ অষ্টম 


" শতাব্দীর মধ্যভাগে একট! ভাঙ্গিয়| তিন্টা স্বাধীন মুপলমান রা 


a৬ 


_মহাসারের বাণিজ্য মুসলমান জাতি এ 


দাড়াইয়। গেল ।. এশিয়ার মুযলমানস৷ত্রাদ্ের কেন্দ্র হইল বাগ রদ 
(৭85051 ইয়োরোপে সুসলমান-সাড্রাজ্যের কেন্দ্র হইল কর্ডোত) 
(4৫৬) | আফ্রিকায় যুরলমান কেন্ত হইল কাইরো (৭৮) 
অফ্লমান সাত্রাদের অবীশ্বরগণ “খলিক।” নামে পরিচিত নব 

গে হারুণ আল্রশিদ বাগ্দীদের-জগবিখ্যাত খনি) ॥ 


শতাব্দার প্রথমভ 
তাহাকে" সুমলমানদিগের বিক্ৰমাদিত্য বিবেচনা কর! যাইতে পারে) 


তাহার সমসাময়িক জরতবীরের নাম বঙ্গের ধর্ম্মপাল ৷ 

তাও -বুগের অধ্যে ৬৯৮-৯১৫ ), মুসলয়ানের! ভারতবর্ষ পান্ত 

হানা চাবাইয়াছেন। সুদান: জাহাজ ক্যান পর পে 
নিযাছে। ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্যা্টনে 


চীনের বন্দরে-বন্দরে নম্জিদ মাথা ডা 
উহা আঙ্গও দ্ীয়মান্।. প্রসিদ্ধ চীনা 
টু ভারত" 


মনল ভাবে দেখা দিয়াছে। 
তি এক্ষণে বোধ হয় অগ্রণী । এদিকে 
মধ্য এশিয়ার হিন্দুমগলও লুপ্ত হইয়াছে _ স্থঘপথে চীনের সঙ্গে ভারতের 
আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গেল । চীনের রাজধানীতে সংখ্য টিন 
এলং জারাখুষ্রা নথ 21 হস্লাস্ মাত্র হইতে জাল পাইয়া 
হাচিল ॥ সম এশিয়ায় ভুমিকম্প উতর হইল ৷ ইতিপুৰ্কে ইয়ে 


ত ধ্যকেউ উদি গই হইয়াছে 


প্রথম মস্জিদ নির্দিত হর । 
সহরে যুসলমান-পীড়ী বেশ = 


< 


৩৮ ঠ চীনের রাজবংশ । 


এ, 


ইয়োরোপে এতদিন অমানিশী ছিল; a ই 'মাৎস্তন্তায় অথবা 
বর্দ্মরগণের আক্রমন ৷ তাহার উপর মুসলমান উৎপাত আসিয়া ছুটিল। 
ইয়োরোপের এ কমিতে থাকিল--যুগলমান-পরভাবে ইয়ো রোপের 
বকের ভিতর এশিয়ার সীমানা বাড়িতে লাগিল । 

কনষ্টাটিনোপলের সত্রাটগণ প্রথমেই মুসনমানদিগের বাক খাইতে 
বাধা হইলেন__একে একে পরাজয়-স্বীকাঁর করিতে বাঁগিলেন॥ ৭১৮ 
খৃষ্টান মুদলমানের। কন্ষ্টার্টিনোপল দখল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
ঘটনাচক্রে উদ্যম, সফল হয় নাই! ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সাত শতাব্দীরও 
অআধিব পরে কম হসলমানের দখলে আসিয়াছে । 


অপর দিকে খাঁটি হইয়োরোপে একমাত্র ফরাসীরাজ নামজাদা 


ভইরাছেন। ভীহার নাম জগদ্বিখ্যাত শার্ল্যমান ( ৭৬৮৮১৪ )। ইনি 
হারুণ আন্রসিদ এবং ধন্সপালের সমসাময়িক |. ইহাকে নেপোলিরন, 
তাই-চুড_ব! বিক্রমাঁদিত্যের গৌরব প্রদান কর! হইয়। থাকে । শাল- 
মানের বড় সাধ, তিনি একবার ট্রাজানের সিংহাসনে বসিবেন_একবার 
এরৌমেশ্বরো বা জগদীশ্বরো। ব!” রূপে অভিনন্দিত হইবেন। অতবড় 
আকাঙ্জা পুর্ণ হয় নাই! তবে আজকালকার গোটা ফ্রান্স, হলা; 
বেলজিয়াম, স্ুইটজল ও, গোট| জার্মানি এবং আধখান| ইতালী 
তাহার বশে আসিয়াছিল। ইহাকেই তিনিফব্রাসী ‘রোমান সাত্রাজা? 
বিবেচনা করিতেন। তাহাকে মুসলমানের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল । 
তাহার সুতার পরেই হয়োরোপের পোঁড়। কপালে আবার মীতত্থন্তা্ 
আসিয়া জুটিল। তা, আমলের শেষভাগে ইংলাগ্ডে সবেমাত্র এক্য' 
প্রবর্তিত হইরাছে। 


be 


চীনের রাজবংশ | 


(৩) মাৎন্তন্যায়ের দ্বিতীয় যুগে (৯০৭-৬০) 
বংশপঞ্চক 

“ষ্টেট অব নেচার র। অরাজকতা ব। 

f মাংস্তন্ায়। উপস্থিত ।- তাঙ যুগের পার বছসংখ্যক খণ্ড-চীন | এই 

: যুণে৷ তাতাবেরা বারবার উত্তর-চীনে দৌরাস্য করিতেছে। তাহাদিগকে 

ৃ " গটিয়া উঠিতে সত্রাট্‌গণ অসমর্থ । সত্রাচের। অতি দুৰ্ব্বল 3 সেনাপতি 


টানে এখন. আর একবার 


গণের - অস্থুলিসক্কেতে উঠিতেছেন, বসিতেছেন। আর. সাত্রাজ্যের 
এক্তিয়ার মাত্র ইয়াংসির উত্তর র্ান্ত বিস্তৃত৷ তাহার দক্ষিণের 
২ আনাবেরা বীন্রধানীতে কোন সংবাদ পাঠান না ৷৷ অর্দশতান্দীকালের 
মধো নামে মাত্র চীনসম্রাট হইবার জন্যই পাঁচটা বংশ হইতে প্রতিদন্দী 
| জুঠিলেন।। ] 
| (ক), অৰ্ক্নাচীন-লিয়া বংশ (৯*৭-২৩)। 
| K (খ) অর্ববাচান-তাঙ বংশ 1 ৯২৩৩৬ DA 
{ সর (গ) অর্ববাচীন-চীন বংশ (৯৩৬-৪৬ )। 
4৫ এই বংশের প্রবর্তক অর্ধাচীন-তা বংশ ধ্বংস করিবার সময়ে 


তাতারগণের সাহায্য লইসত্বাছিশেন। সাহায্যের মুল্য স্বরূপ তিনি রাজ। 
হইবার পর তাঁতারদিগকে রাজোর : কিন্দংশ দান করিতে বাধ্য হন + 
_ অধিকন্তু তাতারের! তীহার নিকট কিছু বার্ষিক করও আদায় করে। 
এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া, টীনী-্মাঙ্ছে তিনি নিরষ্ট 
ভন নব্রগতিরূপে আও নিন্দিত হইয়। থাকেন ৷ ৰ 
(৭) অর্ধাচীন-হ্যান, বংশ ( ক ) 
্ (৬) নসর্ববাটীন-চাও বংশ 3৫১-৬০ ) 


| | ৮ 


ED 


৪০ চীনের রাজবংশ । 


এই যুগে আর্ধ্যাবর্তের প্রথম পাল-সামীজ্য ভাঙ্গিয়। গিরা ছে 
তাতার বা মঙ্গোলিয় তিব্বতী জাতি বরেন্দ্র দখল করিয়াছে | গুজ্ভর 
প্রতিহার-বংশের গৌরব কমিতেছে ৷ নাক্ষিণাত্যের নরপতিগণ বলিষ্ঠ 
হইয়া উঠিতেছেন? : পশ্চিযপ্রান্ডে বুসলমান-বিজয় সুরু হইয়াছে) 
ফলতঃ তারতবর্ষেও দশমশতাব্দার প্রথমার্ধ মাৎস্তন্যারেরই যুগ ৷ 

এদিকে মুসলমান কেন্দ্রের সর্বত্রই ভাঙ্গন লাগিয়াছে। এক- 


রাষ্ট্রের স্থানে চারি রাষ্ট্র দেখা দিতেছে! কিন্তু স্পেনের ঘুমলমান ' 


খলিফা এক্ষণে খুব প্রবল। তাহার নাম তৃতীয় আবদুল রহমাণ 
(৯১২-৬১)। খাস ইয়োরোপে এই সময়ে একজন দার্ম্মাণ নরপতি 
ক্ষরাসী শালঢাম্যানের দৃষ্টান্তে একট! সাত্াজ্জা. গড়িতেছেন। উাহদর 
নাম প্রথম অটো । অটোর (৯৩৬-৭৩) সাত্রাজোর নাম জার্জাণ 
সাম্রাজ্য । ট্রাঙ্জানের ত্রিভুবনব্যাপী সাত্রাজ্যের সিংহাসনে বসিবার সা 
সকলেরই ! ভারতীয় ‘বত্রিশ সিংহাসনের'র কাছিনী মনে পড়ে। 


€ 3 ) স্ঙউবংশ ( ৬৫-১১৭৯} 


তাঙ বংশের সমর-গৌরব ও কাষ্ট্রগৌরব ছিল। কিন্তু কু 
বংশের গৌরব প্রবানতঃ সহিত্যে, দর্শনে ও শিলে। এ 
নেপোলিয়ান বা! নেপোনিয়ান-কল্প কোন সরা জন্মেন নাই । বস্ততঃ 
চীন] সত্যতার চরম বিকাশ চীনাদের তাতি দুঃসময়ে দেখা দির 
ছিল। চীনের রাষ্ট্রীয় স্বারীনতার.লোপ এবং চী প্রতিভার পূর্ণ পরি- 
গতি সমসাময়িক ! 


৮. স্পা, শব 


চীনের রাজবংশ ৷ ন 

কে) অথও চীনে স্থত রাজত্ব (৪৬৪-১১২৭) 
দক্ষিণ অঞ্চলের সব্বত্র শান্তি এবং শৃঙ্খল! ছিল। কিন্তু উত্তরে 
ভাঁতীর-উপদ্রবে সম্রাটের! ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তাহাদিগকে শান্ত 
করিবার জন্য চানেখ্বরগণ নিদ্দাজ্জনক সন্ধিঙ্থত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন 
এবং বাতিক কর: দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন এই সময়ে তাতার- 
জাতীর দুই বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্িতা নুরু হয়। একবংশ মোগল: 
অপর বংশ মা%ু। মোগল তাতারদিগের সঙ্গে চীনাদের পরিচয় 


আজ নূতন নয়। _ মাঞ্ুরাই চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলে নূতন উতপাত 


দাড়াইল। একজন সম্রাট মাঞুদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে নড়াইবার = 


ফন্দি করিলেন । তাহাতে মোগলেরা হারিল বটে কিন্ত বাঞ্চ-তাঁভ।- 
রেরা চীন সমাট্কে পাইয়া বসিল । চীন 'সঙ্বাট্‌ সত্যসতাই ath 
9৮৭৮” বা “হাম কমলি ছোড় দিয়া, লেকিন কমলি হাম্‌কে। নেহি 
অবস্থার সড়িলেন। ভারতের রাণ। সংগামসিংহ ও একবার 


[ছাড়তা” 
তাতারের পালার পড়িয়া 


এইরূপে তাতার-প্রেমে মদ্ভিয়াছিলেন। 
উদ্ধার পাওয়া কঠিন! চীনের “আধ্যাবর্ভ” মাধদের দখলে আসিল । 
১১২৭ হইতে ১২৯৯ পর্যন্ত মারুর। কর্ভহ করিলেন! স্ুডে বর ইয়াংপির 


৮ 


দক্ষিণে বসবাস করিতে বাধ্য হইলেন । 
এইআামলের দুইজন চীন৷-রাষ্ট্রবীর সুপ্রসিদ্ধ । একজনের নাম ওয়াঙ- 
আন্‌-নি (2০২১-১০৮৬) ৷ অপর জনের নাম 'ছি-ম।-কিয়াঙ (১০৯৯ 
৮৬)। এই ছুইজনে সৰ্বদা আড়াআড়ি চলিত 
পন্থী ছিলেন-_আর ওরাও, ( Wang ) ছিলেন নব্যতত্বের প্রবর্তক | 
ছি মান্ধাতার আমলের কন্ফিউশিয়-হংহিভার সুত্র আওড়াইয়। বু 
,লন করিতে চাহিলেন। ওয়া একদম নুতন প্রণালী চালাতে 
চাহিলেন। ওয়াও, কয়েক বৎসরের জগ তাহার মত কার্ধাক্ষেত্রে 


= ছি (5৮৪) পুরা তথ { 


২ চীনের রাজ্ঞবংশ। 


প্রযধোগ করিবার স্থয়োগ পাইয়াছিলেন। ছি একজন সুকবি ছিলেন 
তাহার প্রণীত ইতিহান গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ । 


এই সময়ে প্রাচ্যভারতে প্রথম মহীপান (3৮০-১০২৬) দ্বিতীয় 
“াল-শাল্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাহাকে পাহাড়ী কান্বোজ র। 
ভাতারবংশ ধ্বংল করিয়! পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। 
ঞাচা-ভারতের স্বানীন্ত! চিক্রিয়। গেল-_কিস্ত ইতিমধ্যে আর্য্যাবর্তের 
অধিকাংশ মুললমানের অধিকারে আসিয়াছে। এই যুগে দাক্ষিণাত্যের 
চোল-বতলীর রঞ্জি রাজ (৯৮৫-১০১৮) এবং রাজেন্দ্র ( ১০১৮-৩৫ ) 
ভারতের নেপোপ্লিয়ান-কল্প সত্তা 19 ভীহাদিগের 'নৌশক্তি অতিগয় 
প্রবল ছিল । রি 

দক্ষিণে চোল- সাম্রাজ্য ৯:০ হইতে ১৩০০ পৰ্যন্ত ভারতে তর স্বাধীনতা! 
রক্ষ। করিতে থাকিল। এদিকে প্রাচ্যভারতে পালের গৌরব লুপ্ত 
করির। সেনবংশ মাথা তুলিল । মাঞ্চর। যখন সুঙ-সন্রাট্গণকে ইয়াং- 


দির দক্ষিণে পলাইতে বাধ্য করে, তখন রণকুশল বিজয়সেনের (১০৬০. 


১১০৮) বঙ্গসাত্রাজো পরাক্তান্ত লক্ষ্মণসেন উপবিষ্ট ( ১১২০-৭০ ঢা 
বিজয়যেন বাঙ্গালীর শেষ সযুদ্রগুপ্ত, আর  লক্ষণসেন শেষ 
বিক্রমাদিত্তা | k 


এই যুগে যুললমান জাতির বিজ্ঞগৌরব কিছুমাত্র কমে নাই-- 
বরং এশিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাড়িয়াই চলিয়াছে। “কিন্ত 
বহুদংখাক দ্ব-দ্বপ্রধান” রাষ্ট্র যুসলমান-মণ্ডলে উৎপন্ন হইতেছে 
মৃপলমানের! মাৎপ্তন্যায়ের কুফলে ভুগিতেছেন।_ ইয়োরোপের সকল 
জাতক খৃষ্টান মিলিত হইয়া সলমনের বিরুদ্ধে একবাল ধর্শখুদ্ধে ব্রত 
হইনেশ,(5785)1 তাহাতে খুষ্টানদিগের জয় 'হইল। 


নু 


রর 


PAM = ৯ 
—— 


. স্বারীনতা। নাই_এবং 


চীনের রাজবংশ ! হত 


এদিকে ইংলণ্ড ফরাসী নবমানজাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে 
(১০৬৬) জার্দাপ-রৌমাশ? সাত্রাজা চলিতেছে ! ইতালীর 
লোকের জার্দ্দাণ-সত্্াট্গণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ক্ষেপিন্ন৷ উঠিতেছে | 
রোমের ধর্মযাজক পোঁপের সঙ্গে জাৰ্স্মাণ-সত্রাটের কলহ উপস্থিত 
হইয়াছে । 

লিকার ও হাঁদশ শতাদীতে পৃথিবীর প্রা সা স্থানেই 
চিরস্মরণীয় নেপোলিয়ান-কর ব্যক্তি অত্যান্ত 


বিরল ৷ দুনিয়া ভরিয়াই সাশ্ঠায় চলিতেছে বলিলেও দোষ হইবে ৭! 


(খ) দক্ষিণ সু, (১১২৭-১২৭৯)! ন দা 
ভরা প্রথমে নান্কিডে রাজধানী প্রবর্তন করেন। পরে আরও 
দক্ষিণে হ্যাচাওয়ে বাষ্ট্রকেজ স্থানান্তরিত করিতে বাদ্য হণ এদিকে 
চীনের আধ্যাবর্তে মরা বারবার মোগল আক্রমণ ভোগ করিতেছেন 
তাহাদের রাজধানী বৰ্তমান পিকিডের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। মোগল 
বা "উত্তর চীন বিধ্বস্ত করিলেন! (১২৯১২২৭)। 
১২৪১ খৃষ্টাব্দে মার মোগল কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন) তাহার গর 
মৌগলেব। চীনা-দাঁক্ষিণাত্য আক্রমণ করিল। ১২৫৯ বৃষ্টান্দে কুল! 
খু মোগল দলপতি হন । সুঙের। কোন মতেই মোগলের গতি রোধ 
করিতে পারিলেন লা হঠিতে-হঠিতে সা্রাঙ্গোর -দক্ষিণতম সীমায় 
খৃষ্টান্দে ক্যাণ্টনের নিকটবর্তী এক ক্ষত 


দলপতি চেদ্দিজ্জ 


উপস্থিত হইলেন। ১২৮০ 

পে হও বীরগণের শেষ বুদ্ধ হয়। ব্বদেশরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দেন৷! 
গতি নু-সিন-দ (Lu Sin fa) স্বকীয় পুর্রকলত্রেরল্নাস্হত্যায় সাহায়া 
করিলেন অবশেষে শিশু-সমাটুকে কোলে করিয়া সমুদ্রের মধ্যে 
ডুবির) মরিলেন। ভারতীয় রাজপুত বীরগণের আদর্শে ই চীন; স্বদেশ 


২ 
সেবন্ধগণওঅসিধারণ করিতেন ৷৷ ২ 


0 a 


২8৪ চীনের রাজবংশ । 


এই যুগে মমগ্র আধ্যাবর্ভ মুন্ল্যানের অধীন ৷ দক্ষিণ ভারতে 
ব্সলমান-রতাঁপ অগরদর- হইতেছে ইরোরোপের রাষ্ট্র্গুলে পোপের 
সঙ্গে জান্মাপ-নসাটটের লড়াই ( ১০৫০--১২৫৪) প্রধান ঘটনা ।- তুকীরা 
কন্ষ্টাটিনোগলের পয়াটুকে বিব্রত করিতেছে} বিলাতে স্কটলা1গ এবং 
'৪যল্সের সঙ্গে লড়াই চলিতেছে! এদিকে মোগল বা ভাতারবংশের 
প্রভাবে সমগ্র রুশিরা কুবজ্ঞ। খাঁর পদান্ত। বৌদ্ধ মোগল আমলে 
চানার। পরাধীন-কিস্ত এই সময়ে “বৃহত্তর এশিয়ার” এভাগ 
ইয়্োরোপণণ্ডে বিরাজমান । এশিয়ার বিস্তার-সাধনই গোটা মধ্যযুগের 
রাষ্ট্রীয় ইতিহ।সের প্রধান কথা । 

এতদিন 'মুসলমানের| দক্ষিণ দিক হইতে ইয়োরোপের চৌহন্দি 
সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। Lo বৌন্ধযোগলেরা পুর্ব্বদিক হইতে 
ইয়োরোঁপের ভিতর এশিয়ার সীমানা নইয়! গেল।_ বস্তুতঃ তুকা- 
দিগের কনষ্টাটিনোপন দখলের (১৪৩৩ ) প্র একশত বৎসর পর্য্যন্ত 
ইয়োরোপীয়েরা, সব্ব্দা এশিয়াবাসীর তয়ে জড়সঁড় হইয়া থাকিত ৷ 

একাদশ, দাদশ ও ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে সর্বসমেত সাতবার ুষ্টা- 
নেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোবণ। করেন |. এই বর্ধনুদ্ধ ব। 
'ভ্ুজেভ, গুলির বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা খায় যে ইয়োরোপীয় নরনারী 
এশিরাবাসীর আক্রমণ হইতে কোন্যতে আন্রক্ষার জন্য যারপর নাই 
উদ্বিগ্ন ছিলেন; এশিরা। আক্রমণ করে, ইরোরোপ শাক্বরক্ষা করে। 


ৃষ্টপু্ব পঞ্চম শতাব্দী, হইডে খুঈয় যোডশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত ইতিহাসের: 


সাক্ষ্য এইরূপ । 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য। a 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য I 


ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস-গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংস্কৃত, 
প্রারুত, পালি, তামিল, হিন্দী; মারাঠি, বাঙ্গালা ইত্যাদি কোন ভাষায়ই 
বোধ হয় খাঁটি এ্রতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহা ভারতবাসীর 
কলক্ক। দুনিয়ার যাহার! জ্ঞানবিজ্ঞানের খতিয়ান করিয়। থাকেন 


: তাহারা আমাদের পুর্বপুরুষগণের এই কলঙ্ক কখনই নাক করিবেন 


চন্দ্ৰগুপ্ত, 


না। দুনিয়ার সকল কর্সক্ষেত্রেই বর্তমান ভারতের সন্তানগণ মাথা 
হেট করিরা থাঁকিতে' বাধ্য হন। প্রাচীন সাহিত্যের তরফ হইতে 
ইতিহাল শাখার কথা: উঠিবামান্র আমরা! বাড় জি বমিতে 
বাধ্য । K t a 

হিন্দু সমাজে রাজরাজড়| ছিল_রাষ্ট্রশাসন ছিল--যুদ্ধব্যবস! ছিল 
রক্তারক্তি_ছিল--জয় পরাজয় ছিল-_দেশলুণ্ুন ছিল। হিন্দুসমাজে 
বড় বড়. সেনাপতি :জন্মিয়াছেন-_নামজাঁদা মন্ত্রী জন্িয়াছেন। প্রসিদ্ধ 
রাজকর্ণচারী জন্বিয়াছেন। শাল/মান, পিটার, ফ্রেডারিক, নেপোলিয়ান 
বিপু্ঘার্ক, কাভুর ইত্যাদির সমান রাষ্ট্রবীর ও রণবীর তারতমাতা! 
প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসরে অন্ততঃ একজন করিরা প্রসব করিয়াছেন। 
; অশোক, কৌটিল্য, সমুদ্ৰগুপ্ত, হৰ্ষবৰ্ধন, -ধর্মপাল, দর্ভপানি 
সোমেশ্বর, বিজয়সেন, রাজেন্দ্র চল কুলোভুজ ইত্যাদি করিত-কর্শ্ম| 
শোক ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পুর্বব-পশ্চিম প্রান্তে গণ্ডা গণ্ড! জন্মিয়া- ৷ 


ছেন । তাহারা কি “নির্বিকার চিত্তে দেশ জর করিতে সমর্থ হইতেন ? 


বক্গঞ্গ। বহাইবার সময়ে এই সক্ল বীরগণ কি “অহিংসার” দোহাই 

দিতেন? ভীহু্দের কি জগতে চিরন্মরণীয় * হইয়া থাকিবার সাধ 
০8 
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৪৬ চীনদের ইতিহাস-সাহিত্য | 
ছিল না? যাহারা সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য চাহিতেন তাহারা 
মানব-সমাজে অমর হইতে চাহিবেন না কি? 

অথচ আমর! সেই সকল দেশজয় ও নগরলুঠনের কোন কথা! ভার- 
তীয় সাহিত্যে পাই না। “একাতপত্রং অগতঃ প্ৰভুত্বং” যাহারা ভোগ 
করিলেন তাহাদের সেনাপতিগণের নাম. পর্য্যন্ত জানি না। হাজার 
বার ভারতভূমিতে রক্তগজী, বহিয়াছে, কিন্ত কোনবারকার বৃত্তান্তই 
তারতবাসীর চিন্তার স্থান পাইল না। প্রবলপ্রতাপ হিন্দু নেপোলিয়ান- 
গণের' রাজদরবার হইতে একখানাও বাঁধিক বা অন্ত কোন প্রকার 
রিপোর্ট বাহির হইল না! রক্ত মাংসের মানুষ একথা বিশ্বাস 
‘করিতে পারে না। আমি শক্র ধ্বংস করিবার জন্য দিনরাত নিজের 
শক্রিবদ্ধি করিতেছি। ঢাক ঢোল গিটাইয়| লক্ষ লক্ষ ফৌজ লইয়া 
হাজার হাজার শত্রুর কেল্লা -ফতে করিতেছি। বড় বড় শত্রুর 
মাথা সম্মুখে আনাইয়| হয়ত আনন্দে নৃত্যও করিতেছি। নৃতন দেশ 
দখল করিয়। নিজের আইন, মুদ্র। ও বিচারব্যবস্থা সর্বত্র, জারি - 
করিতেছি। সকল উপায়ে নিজের নাম এবং নিজ রাজধানী ও 
পিতৃভূমির নাম জগতে জাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া, লাগি- 
ক্সাছি। অথচ সর্ববাপেক্ষা সহজ ও সম্তা উপায় ভুলিয়া গেলাম ! 
অগণিত 'লোয়ারের খোঁচ! মারিতে আমি সুপট্‌- আর ছুইচারিদশ 
গণ্ড! লেখকের কলমের খোঁচার মূল্য, আমি বুঝি না! আমার প্রজারা 
নিজে' গায়ে পড়িয়া হয়ত আমার দিগ.বিজয়ের. কাহিনী না লিখিতে 
পারে। কিন্তু কয়েকজন -চাটুকঁর কবি জুটান কি আমার পক্ষে কঠিন ?. 
তাহা ছাড়া, আমার আঁফিসের দলিলগুলিতে আমার বাহবা লিখাইতে 
আমি ভুলিয়া যাইব কি? কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের অবস্থা দেখিয়! 
মনে হয় যে হিন্দুস্থানের সাল'ম্যান, ফ্রেডারিক, বিস্মার্কগণ এইরূপ '.. 


9 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য | | ৪৭ 


বেকুবিই করিয়াছেন । এই ধরণের বেকুবি নিতান্ত কাগুজানহীন 
পাগলের সাজে । কিন্তু ভারতীয় নেপোলিয়ানগণকে পাগল বেকুব 
বা কাওজ্ঞানহীন বলে সাধ্য কার ? 

তাহা! হইলে ভারতীয় ইতিহাস-সাহিত্য কোথায় গেল? রাজা- 
দ্রিগকে চিরন্মরণীয় রাখিবাঁর জন্য যে সমুদয় কবি-প্রশস্তি লিখিত 
হইয়াছিল সে গুলি কোথায় গেল? আর রাজদরবারে অন্নবান্তরে 
প্রতিপালিত পণ্ডিতেরাই দিগবিজয়ের একমাত্র কাহিনীলেখক, 
হইতেন-_এরূপ তাবিবারও বিশেষ কোন কারণ নাই। ছুই হাজ।র 
বৎসরের মধ্যে অনেক পণ্ডিতের! স্বাধীনভাবে রাজ-কাহিনী বিন্বত 
করিতে প্রত হইয়্াছিলেন। এইটুকু বিশ্বাস করিতে বেশী কল্পনা আব- 
শ্যক হয় না৷ কবিগশস্তি, চাট্‌কারের বচন এবং রাঁজদ্রবারের সরকারী! 
ইন্তাহার ছাড়াও জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত ইতিহাসরচনা প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা চলিতে পারে। রক্ত মাংসের মানুষ 
গৌরব চায়, কীর্তি চার, প্রশংসা চায়। এই জন্য গৌরব প্রচার করা, y 
দেশের যশোগান করা স্বজাতিকে অমর করা, মানুষমাত্রেরই স্বভাবস্দ্ধি! 

অথচ হিন্দুস্থানে আজও কোন ইতিহাস গ্রন্থ আবিল্কত হইল না 
দুনিয়ার লোকে ভারতবাসীকে স্থষ্টিছাড়া মানুষ ভাবিতেছে। এই 
কলঙ্ক মুখের বক্তৃতায় ঘুচিবে না। এই কলঙ্ক সম্পূর্ণ অসম্ভব_-ইহা 
আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ইহ! খাঁটি সত্য । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, 
এই ধরণের অসম্ভব অথচ সত্য কথা বিচিত্র নয়। { 3 

আমাদের বাঙ্গালা দেশ হবে কোন্‌ যুদ্ধের পর মুসলমানের দখল 


হইল? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজিও সুকঠিন। ইতিহাসের 


বিচারক বলিবেন--“আর ও প্রমাণ চাই-_খাটি তথ্য এখনও বাহির হয় 
নাই?। অথচ বাঙ্গালা দেশ যে যুদলমানের হস্তগত হইল তাহা 
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তনিরেট সত্য । লক্মণসেনের সন তারিখ লইয়| যথেষ্ট গণ্ডগোল 
আছে। বস্তুতঃ গোট! সেনবংশই অনেকাংশে অজানা রহিয়াছে । 
এই বংশের কথাত কালকার কথা-_-অথচ. বিজয়সেন, বল্লালসেন, 
ও লক্ষ্মণসেন সন্বন্ধে কয়ট। কথা জোর করিয়া বলা যায়? জানি মাত্র 
কোৌলীন্তপ্রথা। তাখাও বোধ হয় কাহিনীস্থুলভ আজগুবি গল্প ! কাজেই 
সেন আমলের কোন ইতিহাসপ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত চচ্ষুগোচর না হইলেও 
বিন্সিত হইবার কারণ নাই! 

ধর্মপাল ও বেবপাল দুইজনে ১১২ বৎসর বরেন্দ্র মণ্ডল হইতে 
'আধ্যাবন্ডের উপর শাসন চালাইয়াছিলেন। একথা জান! গেল গত 
কল্য। কিন্তু এই ১১২ বৎসরের ঘটনা আমরা কি জানি? প্রাণান্ত চেষ্টা 
* করিলেও বোধ হর ১১২ লাইনের বেশী কাগজ ভর! কঠিন হইবে! 
কাজেই পালের বাঙ্গালীর কোন ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল কিন! 
তাহার সংবাদ আজই পাইতে পারি কি? ভারতীয় নেপোলিয়ান- 
. স্থানীয় সমুদ্রগুপ্ত 'আবিদ্ধত হইলেন পরশু_-এইরূপ কত সমুদ্রগুপ্ত 
এখনও অনাবিক্কৃত কে জানে ? শুনা যাইতেছে ১গুর্জর প্রতিহার বংশে 
কয়েকজন জবরদস্ত নরপতি জন্মিয়াছিলেন। তাহার আমাদের পাল্র 
নেপোলিয়ানগণের সমসাময়িক । আবার শুনিরাছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় একজন মরুবাসী নেপোলিয়ানের দিগ বিজয়ের কথা প্রচার 
করিয়াছেন। তাহার নাম চন্দ্রবর্ধী। ইনি সাগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত 
সমগ্র শর্ধ্যাবর্ত দখল করিয়াছিলেন। নামজাদা সমুদ্রগপ্ত এই চন্দনার 
সাম্রাজ্য গুপ্ত সাস্রাজ্যের কুক্ষিণৃত করেন। 

আমাদের দেশের নেপোলিয়ানগণকেও অন্ধকার হইতে টানিয়া 
লোকের সন্মুখে বাহির: করা. আবশ্যক। তাহাদের সম্বন্ধে এখন 


পর্যাঙ্ জানিতে পারি কত খানি? অমুক নামধারী একজন রাজা 


| 
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ছিলেন) এই “ছিলেন” পধ্যন্তই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর? 
কাহারও কাহারও সন্বন্ধে কিছু বেশী জানা গিয়াছে । “অমুক নামধারী 
অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ছিলেন” ইত্যাদি ॥ রাখাল- 
দাসের “বাজীলার ইতিহাসে” এবং তিনসেপ্ট স্মিথের “ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে” এই ধরণের কয়েক গণ্ড! নাম সকলেই দেখিয়াছেন। আজ 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক চলিতেছে__বিংশ শতাব্দীর প্রথম বে 
এই নামগুলিও জানা ছিল না| কাজেই ভারতীয় নেপোলিয়ান- 
গণের দরবার হইতে সরকারী ইতিহাস প্রকাশিত হইত কি না 
তাহার সাক্ষ্য আজ কে দিতে সমর্থ ? সেই সকল রাজচক্রবুত্তার তমলে 
পণ্ডিতের। স্বাধীনভাবে দেশের. কথা, ইতিহাসাঁকারে লিখিতেন কিন] 
তাহাই বা আঙ্গে কে বলিতে পারে? এই জন্তই অসম্ভব সত্য কথা, 
আজ শুনিতেছি--“তারতবাসী তুমি দিগবিজর করিতে জান) কিন্ত 
তুমি দিগ.বিজয্বের কাহিনী প্রচার করিতে জান না” - 

যাহ! হউক, ভারতবামী দিগবিজয় করিতে পারিত। ইহা অলীক 
নগর, খাটি প্রতিহাসিক তথ্য। এইটুকু জানাই বর্তমানে ভারতীয় ইতি-. 
হাস-রসিকের প্রথম খুঁটি থাকিবে । ভারতবাসী ছুনিরাখানিকে মায়ার, 
ব্রচনা বিবেচনা করিত না। প্রথম খুটি হইতে অন্ততঃ এই সত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অথাৎ যে ধরণের মাথ! থাকিলে ইহজগতের 
সুখদ্ুঃথ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে মানুষের খেয়াল চাপে সেই ধরণের 
_মাথ। 'তাব্রতবাসার ছিল। অতএব ভারতীয় মন্তিষ্ক হইতে ইতিহাস 
সাহিত্য বাহির না হইবার বোন কারণ নাই। 

বাহার! জগৎকে অলীক বা মায়া বা মিথ্যা, বিবেচন। করে তাহার। 
, জগতে রাজ্যনুখ চাহে না-_তাহার। রাজরাজেখর হইতে ইচ্ছা? করে 


না সুতরাং তাহারা এই সংসারের ঘটনাবলীকে সাহিতে) হান না 
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দিতেও পারে। ক্ষিন্ত ভারতসন্তানের ন্যায় যাহারা সমুদ্র হইতে 
সুত্ৰ পর্য্যন্ত সাত্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের 
দীবননাশ করিয়। আনন্দ পায়, তাহারা. এই '“রূপরসগন্স্পর্শমর 
ধরাখানাকে ভোগ্যাই বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত। আর, যাহাদের চরিত্র 
এইরূপ, তাহারা সেই ভোগ্য বরিত্রীর কাহিনীতেও ‘যুগ্ধ থাকিবার 
কথা । অৰ্থাৎ তাহাদের সাহিত্যে রক্তারক্তির বৃত্তান্ত এবং দেশজর, 
নগরশাসন,- রাজন্বসংগ্রহ, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদির বিবরণ 
একাশিত-হওরা। অতি স্বাভাবিক ৷ 

কেহ বেহ বলিতে পারেন_-ভারতে কবিপ্রশ্তি, চাটুকারের 
বচন, তাত্রানুশাসন, প্রস্তর-লিপি ভাটচারণের গান: ইত্যাদি কম 
আছে কি? প্রতিদিনই এই ধরণের অনেক বস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে। 
এইগুলির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের যুল্যবান্‌ দলিল বহুসংখাক 
বাহির হইয়াছে । বস্তুতঃ এই সমুদয় রচনা ইতিহাসের উপকরণ 
মাত্র। এই সকল মশলা সাজাইয়া গুছাইয়া ব্যবহার করিলে ইতিহাস 


রচিত হইতে পারে। এই কার্ধ্য আমাদের পুর্বপুরুষগণেরই কা 
উচিত ছিল। 


এতঘ্যতীত প্রাচীন সাহিত্যেও অনেক এতিহাসিক উপকরণ গাওয়া 
যাইতে পারে। তামিল ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলী ঘুটিলে অনেক তথ্য 
আবিষ্কৃত হঈতে পারে। মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে “বাথার” বা পেশোয়া- 
দিগের সরকারী চিঠিপত্র অনেক আছে। আসামে “বুরপ্তী” আছে। 
বলা বাহুল্য এইগুলির বড়াই করিয়া আগ্রা এরতিহাদিক সাহিত্যের 
পরিচয় দিতে পারি না।. 

অধিকন্তু বিরাট ভারতীয় সাহিতা-সমুদ্রের “বিজ সুরু করিলে 
. প্রাীনজীবনের ব তথ্যই লাবিিত হইয়া পড়িবে । ধর্ণশাস্, স্মতিশাঙ্ত, 


0 


৯) 
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অর্থশান্্র, নীতিশান্ত্র, কাশী, শিল্পশান্র, ন্তায়শাস্ত্র, বন্ধশা স্তর, ইত্যাদি 
সাহিত্যের নানা বিভাগে ইতিহাসের অনেক কথাই আছে। তাহা 
ছাড়া কাব্য, নাট্য, গদ্য, গীত এবং সাধারণ সাহিত্যের অন্ঠান্ি 
শাখায়ও ভারতীয় জীবনধারার আদর্শ ও লক্ষ্য এবং গতি বুঝা সম্তব ৷ 


কিন্ত রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যনীতি, কাঁমস্থত্র, শুক্রনীতি, রঘুবংশ 


বুক্তিকরতরু, মানসার, ইত্যাদি গ্রন্থকে ইতিহাস বলিতে হইলে হোমার J 


' ইদ্দীলাস, প্লেটো, দান্তে, সেক্স্পিয়ার, মিণ্টনকে ও এতিহাসিক ,বলিতে 


হয় সেকৃস্পিয়রের “সম্যাক্বেথ”, “কিংলিয়ার” আর, “জুলায়াস। 
সীজার” পড়িয়া ৰোড়শ শতাব্দীর বিলাতী ইতিহাস কতখানি বুঝিতে 
পারি? কবিকঞ্চর চণ্ডী পাঠে আকবরের ভারত অথবা মোগল বাঙ্গালা 
গার ততখানি বুঝা বাইবে__“বঘুবংশেও” গুপ্ত ভারত তাহা অপেক্ষা 
বেশী বুঝা যাইবে না । 

পুরাণগুলি বিশ্বকোষ, ৷ যুগে যুগে ভার, তবাসী যাহ কিছু শিখিয়াছে 
সবই তাহার পুরাণে স্থান পাইয়াছে। এই হিসাবে পুরাণগুলি অন্থান্ঠ 
সকল গ্রন্থের চুম্বক অথবা “সব্বপগ্রন্থসংগ্রহ | কাজেই পুরাগুলিকে 
প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান্‌ দলিল ব। উপকরণ বিবেচনা করিতে 
আপত্তি নাই । তথাপি পুরাণ ইতিহাস নয় । ‘সিৎন্ত”, ৮ ধৰায়” 
“ভবিয্য”, “বিষ্ণু" এবং অগ্যান্ত পুরাণে রাজবংশের তালিকা পাওয়া, 
যায় একিন্ত: এ পৰ্য্যন্তই । এই সকল, বাজকুলজী বা বংশাবলীর 
জোরে ভারতীয় সাহিত্যের কলক্ষ দূর হইবে না ও 

মানুষের লিখিত সকল সাহিত্যই তাহার জীবনের ইতিহাস । 
কাঁজেই যে কেন লেখ পুঁথিকে ইতিহাস ধরিয়া লওরা। চলে ৷ কিন্তু 
দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ইতিহীদ “নামক একটা স্বতন্ত ‘বিদ্যা গাড়ির 
তুলিয়াছে। তাহার! সাহিত্য এবং জীবনের লীনা বিভাগ হইতে অশেন 
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প্রকার তথ্য খুঁটির খুঁটিয়া এই ইতিহাস-সাহিতোর পুষ্টিবিধান 
করিরাছে। রামায়ণ, মহাভারত, রবুবংশের মতন গ্রহ সকল দেশেই 
- আছে-__এইপগুলি ছাড়াও খাঁটি ইতিহাস ভ সকল দেশের পণ্ডিতেরা 
_ লিখিয়। গিরাছেন। সেই ইতিহাস গ্রস্থ আমাদের কোথায়? 
আজকাল ভারতীয় পণ্ডিতমহলে একটা নূতন “বাতিক” দেখা 
দিয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে শুনিয়। থাকি ভারতবর্ষের ইতিহা্র 
রাজবংশের কাহিনী নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস জনগণের লড়ালড়ি 
বা ।রক্তারক্তির গল্প নয় | তারতবর্ষের ইতিহাস জর পরাজয়ের বৃত্তান্ত 
নর ॥. ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস জ্ঞানবিজ্ঞীনের কাহিনী 1. ভারত 
বর্ষের আসল কথ সভ্যতাবিকাশের বিবরণ । ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় 


ভার্তবাসীর দর্শন, সাহিত্য ও ধন্ম। এই কথা অন্যান্য দেশের, 


লোকেরাও ঠিক এই ভাবেই বলিতে অধিকারী নয় কি? সকল দেশেই 
ধর্ধের বিকাশ হইয়াছে__ সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে দর্শনের চর্চ্চা 
হইয়াছে--সব্বত্রই জ্ঞান বিজ্ঞান, আচার বিচার; লেন, দেন ও সৌজ্্ত: 
শিষ্টাচারের ধারা আছে। তাহার উপর রক্তারক্তি, দাঙ্গাহাঙ্গানা, 
মারকাট, লুটপাট, ইত্যাদিও সকল দেশেই অনেক হইয়াছে। আর 
এই সক. কাণ্ডের বিবরণও অন্তান্ত দেশের সাহিত্যে পাই । “কিন্তু 
আমাদের সাহিত্যে অত্যান্ত সকল বন্ই পাই কেবল এই রক্রারক্তির 
কথাটাই পাই না। পাইন! বলিয়াই আমর! একটা কিন্তুতকিমাকার 
মত প্রচার করিতে ব্রতী হইয়'. থাকি । : 

বন্ততঃ, লড়াইয়ের কথাই ইতিহাসের মেরুদণ্ড । দেশজয় নগর 
 লুঠন, রাজবংশের উঠানামা, প্রজাবৃদ্ধি। প্রজাক্গর ইত্যাদি বিষয়ক 


তথ্যই আসল ইতিহাসের তথ্য। জনগণের সাময়িক এবং রাষ্ট্র ভাগ ২... 


আলোচনা; করাই ওঁতিহানিকের সৰ্বপ্ৰধান কাৰ্য্য । দয় পরাজয়ের 


1 


এখান 


রি _ ০০৯০১৯৪০৯৩১ 


ই 
স্যার... 
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কথা না বুঝিলে কোন জাতির ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের কথ বুঝা! 
অসম্ভব |: কতখানি দেশ জুড়িরা একটা শাসন চলিতেছে এই কথাটা 
বিনি লা জানেন, তিনি লোকজনের বিবীহপ্রথা, সমাজ কথা, আর্থিক 
অবস্থা ও আচার-বিচার বুঝিতে অসমর্থ । কোন রাষ্ট্রের সীশীনা বাড়ি- 
তেছে-কি কমিতেছে এই কথাটা, যিনি না জানেন তিনি জনগণের j 
সু্ধদুঃখ) ধনাদৌলত; আশা ভরসা, উৎসবব্যসন বুঝিতে পারিবেন ন।॥ 
অর্থাৎ তিনি দেশের সাহিত্য, শিল্পকল। ও দর্শনাদির ম্্ ধরিতে 


a 


অসমৰ্থ থাকিবেন। 

গানের সুর শুনিয়া বুঝা যায় গায়ক মরা নাঁজ্যান্ত। চিত্রের 
লীচড় দেখিয়| ধরা। যায় শিল্পী সাহসী না কাঁপরুষ ৷ দর্শন বিজ্ঞানের 
দৌড় দেখিয়া আন্দাজ করা বায় লোকটার কল্পনার সীমান।' কোথায় 
গিয়া ঠেকিয়াছে, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের পেটে দুই বেলা ভাত 
গড়িতেছে কি ন| ৷ »সাহিত্য, দর্শন, শিল্পবিজ্ঞানের সীমানাগুলা রাষ্ট্রের 
উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে! গানের স্থর, গলার আওয়াজ, 
ভীস্ষর্যোর রেখা, আর চিন্তার দৌড় বা খেয়ালের রং জনগণের সামরিক 
বলের (ও আর্থিক ক্ষমতার ) উপর নির্ভর করে £_ দেশের চৌহদ্দির 
উপর নিভর করে,--সৈনিক পুরুষদের লাঠালাঠি ও রাজলাঞ্জড়াদের 
ভয়পরাজর়ের উপর নির্ভর করে): কাপুরুষের ও? নপুংসকের সমাজে 
গীত, রুঘুবংশ অথবা কৌটিল্যনীতি প্রচারিত হইতে পারে না| রক্তের 
কথাই ইতিহাসের গোড়ার কথা। . 

লাঠালাঁঠী, মারকাট, ও লুটপাটের তথ্য দান! হইর। গেলে পর 
লাহ্ুবের জীবন সম্বচক্ধ অক্গান্ত কথা বুঝা সব |. তাহার পূৰ্বে নয়। 
ওই জন্য দেশের স্বাধীনতা, পরাবীনতাঁটা চতুঃদীমাট! এবং লোক: 


সংখ্যাটা! (ও আর্থিক সুযোগ ্ুবিধাটা) সব্বাগ্জে জানা আবশ্যক | 
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তাহা হইলে সমাজ ব্যবস্থা আপন) আপনিই ধরা পড়িবে । তবে বিবাহে 
বক্তসংমিশ্রনের কথা, জাতিতত্র, লোকীচাঁর-তহু, কৌলীন্য, বংশমরধ্যাদা 
ইত্যাদি “সামাজিক” তথ্য আগনাআপনিই পরিষ্কার হইতে থাকিবে । 
চোখের সন্ুদে ইয়োরোপে আজকাল কি দেখিতেছি ? লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া লড়াইয়ের মাঠে উপস্থিভ। ইতিমধ্যেই 
কত হাজার লোক মারাও গিয়াছে । ইহাদের পত্নীর! কি সব ব্রহ্মচারিণী 
রহিয়| বাইতেছে? পুরুষ সংখ্যা প্রত্যেক দেশেই কমিয়া গেল ও 
যাইবে । এই সকল দেশের জ্ীলোকের। অনেকেই স্বামী পাইবে না। 
কিন্তু তাহানা কি. অবিবাহিতা অথবা ব্ৰহ্মচারিণী থাকিবে? না 
থাকিতেছে ? দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডে, জান্মানিতে, ফ্রান্সে বহু অবি- 
বাহিতা নারীর সন্তান জন্সিয়া গেল। ইহাদিগকে “ওয়ার-মাদীর", 
(বা যুদ্ধ জননী) রূপে অগর্ধের জাতিতে তুলিয়া লওয়াও হইতেছে। 
ইহাদের জারজ সন্তানেরাই কালে বহুপ্রসিদ্ধ কুলীন বংশের পুর্বপুরুব 


জানে সমাদৃত হইবে। 
এই ’ত গেল মাত্র একদিককার কথা । মানবজীবনের সকল 


দিকেই লড়াইয়ের প্রভাব বিপুল। আর একট! কথা মাত্র সম্প্রতি 
উল্লেখ কুরিব। _বেনৃজিয়ান্‌ শ্রী পুরুষের! পলাইরা বিলাতে ও ফ্রান্সে 
আপিয়াছে। ফরাসীর। পলাইয়। ইংলণ্ডে আর্সিরাছে। বিলাত হইতে, 
রা্স্মানি হইতে, ফ্রান্স হইতে বহু নরনারী “আমেরিকায় আসিয়া 
লইতেছে। এক যুদ্ধের ধাক্কায় হাজার হাজার লোক দেশত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের কযজনই বা স্বদেশে ফিরিতে 
পারিবে ? ইতিমধ্যে ইহারা যে যেখানে পাইতেছে বিবাহ করিয়া বসি- 
তেছে। ওদিকে যাহাদের, আইনতঃ বিবাহ হইতেছে না তাহাদেরও . 
সন্তান ৬ন্স বন্ধ থাকিতেছে না।' জগতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা 
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অসংখ্যবার জাতিসংমিশ্রণ দেখা গিরাছে। - ইয়ুরোপে এই ধরণের 
একটা বড় সামাজিক খিঁচুড়ি বা বণসঙ্কর নেপোলিয়ানি সমরে সাধিত 
হইননাছিল। লড়াই . হাঙ্গীমাই রক্তমিশ্রণের একমাত্র কারপ নয়; 
কেন্ত প্রধানতঃ যুদ্ধের প্রভাবেই সমাজ-শরীরে অঙ্গ প্রত গঠিত হইব! 
আসিতেছে! রি 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর সুষ্টিছাড়! মুদ্গুক নয়! বড় বড় কুরুক্ষেত্রের গর 
ভারতেও নব নব কৌলিন্য, নব নব আভিজাত্য ও নব নব জাতিভেদ 
সংগঠিত হইয়াছে! কোন এক কুরুক্ষেত্র পর্বের যেবংশ ঝ যে জাতি 
উচু ছিল কুরুক্ষেত্রের হিড়িকে এবং পরে তাহাদের স্মৃতি পর্যন্তও পশু 
হই থাকিতে পারে! আবার যে জাতি ৰ ৰে পরিবার বা যে বংশ 
সমাজে হয়ত, একদম অজানা ছিল তাহারাইং নুতন ঘটনাসমাবেশে 
বাষ্টরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। বর্ণপন্র, সমাজ 
সংস্কার বংশগৌরব ইত্যাদির মূল কারণই কুরুক্ষেত্র | - : 
তাই বলিতেছি পে, সংগ্রামের কথ। এবং রক্তীরক্ির কথাই ইতিহাস- 
বেদ্যার ভিত্তি | ইহাতে রাজা এবং প্রজা দুই তরফের অবস্থাই বুঝা। 
হায় কেবল রাহ -রাদরাজডাদের তরফ মার শা, এই ভিত্তিট! না 
ধরিতে পীরিলে কোন জাতির অর্থশক্তি, সমাজব্যবস্থা, বা. বিদ্যা 
পরিধি বুঝা অসাধ্য ভারতবর্ষে এখনও আমাদের প্রাচীন কালের; 
লড়ুলড়ির বৃতান্ত সরিশেষ পরিষ্কার হয় নাই। কাজেই প্রাচীন ভারতকে 
এখনও আমরা বুঝিতে অসমর্থ । রাজবংশের, বৃত্তান্ত, রাষ্ট্রীয় চতুঃদীমা। 
ভ্রনগণের সংখ্যা, সন্ধিবিগ্রহ, আন্তর্জাতিক লেনদেন ও জয়পরাজয় 
ইত্যাদি তথ্য সনতারিখসমন্বিতভাঁবে প্রচারিত হইতে থাকুক? 
তাহার পর আমর। ভারতীয় ধনসম্পত্তিঃ দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও ধূৰ্শ্মেরে 
বাধ্যায় অগমর হইতে পারবি; অর্থাত রর (আফি-গুনজি ) এবং 


৫৬ চীনাদের ইতিহাস-দাহিত্য । 


কালতন্ব (ক্ৰনলঙ্জি ) স্ুনির্দ/রিত না হইলে ইতিহাস (অর্থাৎ মানব- 
জীবনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা ) রচনা করা অসাধ্য ৷ 
এ ইতিহাসবিদ্যার এই আযানাটমী, অস্থিকক্কাল বা কাঠামো-ও 
উপকরণগুলা, আমাদের পুর্ববপুরুষগণ সাঁজাইয়া গুছাইয়| রাখিয়া 
 যাননাই। ইহা তাহাদের ও আমাদের কলঙ্ক । এই কলঙ্ক বিনা বাক্য- 
বারে সুধীজনের বৈঠকে সহ করিতেই হইবে । 
যাহ! হউক, দুনিয়ার সর্বত্র আজ বিংশ শতাব্দীতে “ইতিহাস বিজ্ঞান” 
আল্লোচিভ: হইতেছে ৷ যুবক ভারত সবেমাত্র প্রত্বতত্বের অ, আঁ, ক; 
খ, সাধিতে সু কারযাছে। সন্দের ভাল সন্দেহ লাই); 
কোন ভারতসন্তানকে ছিজ্ঞাসা করা বাউক--"ভারতবর্ষ করটা 
রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে গ সব্বসমেত কয়জন রাজার নাম ভারতবর্ষের 


ইতিহাসে জানিতে পারা যায়?" এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে : 


ভিন্সেট স্মিথকেও মাথা চুলকাইভে হইবে । কাগজ পেন্দিল লইকস। 
হয়ত তিনি বসিবেন। পরে বলিবেন--“ওহে অমুক সাল হইতে অযুক 
সাল ২৫০ বৎসরের একট! তথ্যও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই ৷ অযু 
সাল হইতে অমুক সাল পৰ্য্যন্ত ৫” বৎসরের ইতিহাসকথা অন্ধকারাচ্ছন্ন | 
তাহা ছাড়া, কতকগুলি নূতন নান পাওয়া যাইতেছে । এইগুলি রাজার 
নাম না উজীরের নাম তাহা বলা বুস্বিল।” ইত্যাদি, কিন্তু কোন 
চীনাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক চীনা রীঁজবংশের কথা আর চীনা সহ্নাট- 


গণের কথ! । এক নিঃশ্বাসের "চীনা শিশু খশাটি উত্তর দিতে পারিবে 1 


একশত বৎসর পূর্বেও পারিত, তিন শত বহসর পূর্বেও পারিত। 
মান্ধাতার কাল হইতে চাঁন পণ্ডিতের এই সকল কণা লিখিয়া আসিতে- 


ছেন। কাজেই বর্তমানের ৫কান বালককে অঙ্ক কবিরা চীনেশ্বরগণের . ২. 
সংখ্যা স্থির সি হয়না। সেবা! করিয়া বলিয়া দ্িবে-বংশসংখ্যা,, 
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২৪, সম্রাট সংখ্যা ২৫১। হিয়াবংশের (রঃ পুঃ ২২০৫) প্রবর্তক পুধ্ক্লোক 
বু হইতে শেষ পৰ্য্যন্ত সম্রাট (খে ১৯১২) পর্যন্ত এই গণনা ৷” 

এতদিন আমরা কলহন্‌ প্রণীত রাঁজতরঙ্গিনীর দোহাই দি দির সংস্কৃত 
সাহিত্যের গঁতিহাপিক বিভাগের মুখ রক্ষা, করিতাম। খৃষ্টীয় ছাদশ 


নতাৰ্দীতে এই গ্রন্থ লিখিত | প্রার সমসাময়িক কালের কাশ্মীর, দেশীয় 


নাজরাজড়াদের কথা ইহাতে আছে। খাঁটি ইতিহাসপদবাচ্য আর; 


" কোন সংস্কৃত গ্ৰন্থ আজ পৰ্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। FLEE 


অনেক তথ্যই আলদগুবি গল্পমাত্র । হর্ষবর্দনের সভাকবি' 'হর্ষচরিত 
লিখিয়াছেন। "ইহাতে সমসাময়িক কথা আছে 1? কিন্তু ইহা কি 
ইতিহাস ? যুয়ান চুয়াঙের ভারতবিবরণের পাশে সপ্তম শতাব্দীর বাণ 
প্রণীত এই কবিপ্রশন্তি দাড় করান চলিতে পারে না। সম্প্রতি এইরূপ 
একখানা “চকৰিত? শান্ত্রীমহাশয় নেপাল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া 
ছেন। তাহাতে পঃলের বাঙ্গলীর অনেক কথ জানিতে পারা যায়। 
উহা সন্ধ্যাকর নন্দী পঁণীত “রামরচিত”। ইহাতে আমাদের রাম 
পাঙলর কথা আছে (১০৬*-১১০০)) বান্দীকির রামচন্রোর সঙ্গে 
পাঁল সত্রাটু রামপালের তুলনা করিয়া সঙ্ধ্যাকর এই কাব্য রচনা করেন 
নন্দী রামপালের একজন বড় কর্মচারির পুত্র | ৬ i 
এই ধরণেব আর এক খানা “চরিতে'"র নাম বিক্রমান্ষচরিত। ছু 


কার বিহ্বান দ্বাদশ শতাব্দীর লোক 1. এক জন চালুক্যবংশীয় পরাক্রান্ত 


নরপতির (১৮৭৬--১৯২৬) বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে পায়, যায়। “পৃথ্বীরৱাজ 
“চরিত” নামেও একখানা এতিহাসিক ঘটনামূলক সংস্কত গ্রন্থ আছে। 


প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক খাঁন! কবিপ্রশর্তির নাম গৌড় বাহে? 


“কা এগৌডুবধ” 1 কবি বাকুপতি এই গ্রন্থে কান্তকুজের রাঙ্গা বশোবন্দার 


গৌড়বিজ্বর বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত যশোবশ্মার সময়ে Ae ¢ 
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কে ছিলেন এখনও জানা বার না।. বশোবন্্া খুষ্টার অষ্টম শতাব্দীর 
প্রথমান্ধের লোক 1 

বৌদ্ধ “জাতক” সাহিত্য, এবং জৈন গ্রন্থমালা। নিংড়াইলে এতিহাসিক 
তথা কিছু পাওয়া যাইতে পারে ॥ পূর্বেই বল৷ গিয়াছে,.যে কোন 
সাহিভা নিংড়াইলেই ্রতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। সিংহলের কথা- 
সাহিত্যে “দ্বাপবংশ’ এবং “মহাবংশ” পালিভাবায় লিখিত । বোধ হয় 
খুষ্টায় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীর রচনা। বাজতরঙ্গিনীর ন্যায় এই ছুই 
কাহিনী৬ সাবধানে গ্রহণীয়। ঃ 

আডউক্রে (A৮৫৫) প্রণীত: ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালোগোরাম 
(Catalogus Catalozorum) গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত পুথির ক্যাটালগের 
(ব! তালিকার) ক্যাটালগ. ইহাকে “গু ধির বিশ্বকোষ” বিবেচনা কর। 
চলিতে পারে । ইহাতে বোধহয় পঞ্চাশ হাজারেরও: অধিক সংস্কৃত 
পুণির নাম আছে। এইগুলি ছাড়াও আর ক্লত লক্ষ সংস্কৃত পুথি 


দুনিয়ার নানা স্থানে পাওয়। যাইতে পারে তাহাকে জানে? হয়ত: 


কালে এই সমুদ্রয়ের মধ্যে “চরিত” জাতীয় বহু গ্রন্থ আবিদ্কত হইন্রতও 
পারে। এমন কি খাঁটি ইতিহাসও এক আব খানা বাহির হওয়া 


অসম্ভব নম। কিন্তু আজ পৰ্য্যন্ত ভারতব ্ষকে ইতিহাস-হীন সাহিত্যের, 


দেন বলিয়। স্বীকার করিতেই হইবে 

খৃষ্টপূৰ্ব ৷ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে- মহাবীর শাক্যসিংহ- 
লা€ট্‌জে এবং কন্ক্লিউসিয়সের আমলে, একটা বড় রকমের রুশ 
জাপানী যুদ্ধ বটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে এসিগ্লার গারসীরা হারিয়া বায় । 
গ্রীসের ইয়োরোপীয়ানদ্লিগের জয় লাভ হয়। এসেই মহাসমরের পোট 
আর্থার (১৯০৫) ছিল শীসের মার্বথন (খৃঃ পূঃ ৪৯০) ও থাৰ্্মাপলি (খৃঃ 
পুঃ ৪৮°) এই বিরাট কুরুক্ষেত্র ইতিহাস রচনা! করিয়াছিলেন 
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3 চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য ! ৫৯ 
হেরোডোটস্‌। তিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম. শতাব্দীর শেষ ভাগে গএরথরচয! 
করেন।  হেরোডোটাসকে ইতিহাস সাহিত্যের জন্মদাত। বলা হইয়া 
ধাকে। হেরোডোটাসের সময়ে গ্রীসে আর একজন গুঁতিহাসিক দেখা 
দেন! তাঁহার নাম খুসিডিডিস ৷ গ্রাম তখন “এক লঙ্কাকাণ্ড চলি- 
তেছিল। আ্রীপের. নগরগুলি ছুই দলে বিত্ত হইয়া আপোবে লড়িতে- 
ছিল। সেই মাৎস্যন্তায় বা ঘরোয়া লড়াইয়ের (ধুঃ পুঃ 8১১-৪০৫) 
ইতিহাস লিখিয়া খুযপিডিডিস নুপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দীর একজন 
গ্রীক পতিহাসিক আছেন। তাহার নাম জেনোফণ (Xénophon) 
থুসিডিডিসের পরবস্তী কালের ঘটনা (খৃঃ পৃঃ ৪১৯--৩৬২ টজেনোকনের. 
ইতিহাসে পাওয়া যায়৷ 


১9 ১ ৫ ২ , ন্‌ ৃ 
ঈতিহারিকি হিসাবে : থুসিডিডিস শীর্ষস্থানীর। হেরোডোচাস 


তাহার গ্রন্থে পৌরাণিক গল্প গুজব এবং উপকথা বাদ দেন নাই! 
প্রাচীন ভারত বিষয়ক কিছু কিছু আজগুবি কথ। হেরোডোটাসের 
গ্রন্থে আঁছে। কিন্তুগথুলিডিডিস. বিচারকভাবে এরতিহীসিক: তথা 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসালোচনার গ্রবর্তিক 
রূপে খুসিডিডিস চিরত্মরণী়। 'অধিকন্ত থুসিডিডিসের রচনাকৌশল 
বা ষ্টাইল অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক । : ও যুগে গ্রীন বাগ্মিতা 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এখেল্সের প্রায় প্রত্যেক লোকই লুব্তা 
ছিলেন খুসিডিডিসের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন গোল- 
লীব্বিতে দীড়াইয়া আমাদের বিপিন্চন্্র পালের বজত। গুনিতেছি। , 
এই ধরণের ইতিহাসই জাতীয় জীবন গঠন করে। 
বল! বাহুল্য আযাদের কহলন মি খুস্থিডিডিস _ নন! রোমের 
ভগদ্বিখ্যাত সেনাপতি সীজার (খৃঃ পুঃ ১০ 88) ওঁতিহাসিক ছিলেন । 
তিনি জেনোকনের হার সৈনিক পুরুষের চোখে ছুনিয়ায় ৃষ্টিপাভ করি- 
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তেন। তাহার রচনায় সরল সহজভাবে তথ্যসমূহ বিরত হইরাছে। 
৷ সীজারের সম্‌সামরিক আর একগন রোমাণ . এতিহাসিক ছিলেন। 
_ তাহার নাম স্যালাষ্ট (918৪60) । তিনি বন্দীয়ানা করিবার জন্য লেখনী 

ধরণ করিতেন। তাঁহার প্রচনায় থ্যসিডিডিসের আভাষ পাই! 
তিনি রোমের সেই সমরকার বরোয়। লড়াইয়ের সন্বন্ধে দুই তিন খানা 
বই লিখিয়াছেন। হাহার কাল খৃষ্ট পূর্বব ৮৭ হইতে ৩৪। = 


হেরোভোটাস), 'শ্বুসিডিডিস, জেনোফন, সীজার ও স্যালাষ্ট এই পাঁচ | 


জনহ লড়াইয়ের বৃত্তান্ত লিথিয়াছেন। এইরূপ লড়ায়ের ইতিহাস ভারত- 
. বর্ষে নাই। 'রাষারণে রামরাবণের লড়ারের কাহিনী যদি ইতিহাস 
হয তাহা হইলে হোমারের ইলিরীডও ইতিহাস! 
তার পর দুনিয়ায় রোমিয় প্রতাপ সুরু হইল এবং গ্রীসের বাটার 
19 অন্তমিত হইল । কিন্তু রোমা ণদ্দিগের শিক্ষাণ্তর এবং দীক্ষাগুরু 
খাকিলেন গ্রীক দাসের! আক স্বাধীনতার ঞ্রমিক লোপ সম্বন্ধে 
একখানা উৎকৃষ্ট গ্রীক ইতিহাস আছে । লেখকের নাম পৌলিবিয়াস 
. (Polybius) । ইনি খৃষ্ট পুর্ব ২৬৪ হইতে খৃঃ পুর্ব ১৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত গ্ৰীরগের 
বটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রীক প্রতিহাপিকের রচনায় থাসিডি- 
ডিসের রঠনাকৌশল দেখা যায়। ইনি স্রঃং একজন করিতকণ্পী 
সেনাপতি ও রাষ্ট্রবীর ছিলেন । পোনিবিয়াসের সময়ে গ্রীস দাসনুশঙ্খলে 
আবদ্ধ হইরাছে। ইনি খৃষ্টপূৰ্ব যুগের লোক। 


তাহার পর গ্রীক এ: তহাসিকগণের ম মধ্যে প্ুটার্ক ( Pla ) সৰ্ব 
gt 


বিধ্যাত। ইনি প্রাচীন কালের গ্রীক এবং রোমাণ বীরগণের জীবন 
কাত রচনা করিয়াছিলেন । ভাহার “লাইভ্য্‌” বা চরিতমাল।” 
গ্রন্থের পাশে “দর্ষ চরিতের” নাম ক্রিতেও লজ্জা বোধ হইবে । করেক 
জা গ্রীক  পরতিহাসিকের রচনায় ভারতবর্ধের প্রাচীন নর সন্বন্ধে 


চীনাদের ইতিহাস-দাহিত্য | _- ৬১ 
কিছু তথ্য পাওয়া বায় । তীহাদের মধ্যে আরিয়ান (4৮78) এবং 
যাবো (902১0) এই _হুইজনের কথা ভারতী প্রত্ুতাত্বিক মহলে 
সুবিদিত। ইহারা সকলেই গোলাম গ্রীসের শীকু সাহিত্যবীর ! 

ইহাদের পরবর্তী কালে ল্যাটিন (ঝেুমান্) সাহিত্যের ইতিহা ক্ষেত্র 
প্রিনি (খৃঃ অঃ ৬১-১১৫) বিধ্যাত,হইরাছিলেন।। প্রিনির (11751 
নামও ভৌগোলিক যাবো এবং এতিহাসিক আরিয়ামের মতন শিক্ষিত 
॥ ভারতে সুপ্রচলিত । ল্যাটিন সাহিত্যের সর্বব বিখ্যাত প্রতিহাসিকের 
নাম ট্যাসিট্যাস ( Tacitus ) | ইনি প্লিনির সমসাময়িক ৷ ্যাসিট্যাস 
খুঃ অঃ ৫৪-১১৯ ) একাধিক ইতিহাস রচনা করেন। ভীহার ।লখিত 
ভান্দীণ “বর্বর” দিগের সমাজকথা অতিশয় প্রসিদ্ধ । বিদেশী সমাজ 
সবে এই ধরণের গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া বায় সা! ট্যাসিটাল 
এবং প্লিনি উভয়েই সম্রাট ট্রাজানের (৯৮৯৯৭) অরিযের লোক 
অর্থাৎ রোমান সাত্রাজার চরম বিস্তৃতির সময়ে জীবিত ছিলেন | এই 
সময়ে আমাদের কুষাণ*্এবং আন্ধ,নরপতিগণের গৌরব যুগ চলিতেছে । 
এট রোমের সঙ্গে হিন্দুঙজাতির কারবার এই যুগে অনেক হইত । 
ল্যাটিন সাহিত্যের ননবরণরুগণ? এই আমলের কিছু ুরববর্তী ! তখন” 
কার*দিনে লিভি (11১) প্রসিদ্ধ ভ্রতিহাসিক ছিলেন। লিভি ( খৃঃ. 
পুঃ ৫৭-৭ৃঃ অঃ 31): রোমাধ সাতরাল্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান) 
তাহার সময়ে রোমীয় বীরগণের বরোয়। লড়াই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
রোমাণ জাতির দিগ বিজয়ের ফলসমূহ চক্যগ্রথিত সাম্রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল । _ এই গৌরবের কালে লিভি কনার দুয়ার খুলিয়া একবার 
প্রাচীন রোমের কীন্তি স্বরণ করিয়াছিলেন ।.. থুসিডিডিসের হ্যায় 
বিচারকের আসনে বসিতে লিভি চেষ্টা কারন নাই ।. রোমের প্রাচীন 
কীর্তি আবেগমরী কবিতার ভাবায় প্রচার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইয়। 


৬২ চীনাদের ইতিহাস-সাহিতা। 


ছিল। দিগ বিজ্জয়ী রোমের আশা, স্বপ্ন ও ভাবুক তা বুঝিবার জন্য ল্যাটিন 
সাহিত্যের এই স্বদেশ প্রেমিক ইতিহাসলেখকের রচনা পাঠ কর! 
আবশ্যক । ভারতীয় বিক্রমাদিতোর আমলে এইরূপ - এঁতিহাসিকের 
উদ্ভব হইয়াছিল আন্দাজ্জ করিতে পারি। কিন্তু কোন এতিহাসিকের 
পরিচয় না পাইয়। কালিদাসের “আসমুদ্ক্ষিতীশানামানাকরথবসত্ব নাম” 
বাকো দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছি। কবি কালিদাসকে ভারতের 
লিতি বলা চলেন। । কারণ লিভির আমলে ল্যাটিন সাহিত্যের কালিদাস 
ও ভীবিত ছিলেন। তাহার রগুবংশের নাম দঈনীয (49711 ভাঙ্গিল 
(৮1) হোমের কালিদাস। তিনি খৃষ্ট পূব ৭০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৯ 
পৰ্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই প্রশ্ন করিতেছি ভারতীয় অগষ্টান এজ. 
বা স্বর্ণযুগের লিভি কোথায় ? 
ভারতে স্বাধীন গ্রীসের হেরোডোটাস থুলিডিডিসও নাই, গোলাম 
গ্রীসের পোলিবিরাস-_প্নটার্কও নাই, অথব। ল্যাটিন-গৌরব লিভি 
ট্যাসিট্যাসণ নাই। কিন্তুচীনে ইতিহাস-সাহিতা প্রচুর । চীনারা এই 
বিনয়ে হিন্দুর ঠিক: উৎ্ট|। ইতিহাস রচনার চীনারা ইয়োরোপীর্মান 
দিগকেও কানা করিয়া দিতে পারেন চীনারা. ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছেও 
$ নেক খাঁর ইহাদের লিখনপ্রণালীও পাকা কাহিয়ানাদি পর্মাটক 
₹ গণের ভারত বিবরণ হইতেই আসর চীনাদের ইতিহাস লিখিবার কস) 
আন্দাঙ্জ করিতে পারি । তথ্য সঙ্গলনে এবং তথ্য নি্ব্বাচনে চীনা 
লেখকগণ খুবই মভবুদ। অবশ্য ইহাদের রচনায় বাজে ভূনিমালও 
রাশি রাশি আছে। টি 
ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস গ্রন্থ পাই না। কিন্তু “ইতিহীসনাসক" 


বিদ্বা। ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন । গ্বাৎস্যায়নের কাযন্থত্রে ৩২ “বিদ্যার? এবং রি 


৬৪ কলা উল্লেখ আছে। ইতিহাস এই সমুদয়ের অন্যতম |, বাৎস্যায়নের 


o 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য | ১ ৪২৩ 


সনতারিখ এখনও কুনির্দারিত নয়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে 
তৃতীয় শতাব্দী পর্যাস্ত আমলের কোন এক যুগে তাহার তারিখ ফেলা 
হইয়া থাকে । চীনা সাহিত্যে সর্ব প্রথম ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল 
ুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ গ্রীক সাহিতোর সবর 
প্রথম ইতিহাস রচনার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চীনাদের ইতিহাস 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। চীনের হেরৌডোটাসের নাম ছি-মা-চিয়েন ৷ 
ছির জন্ম ১৪৫ খৃষ্ট পূর্ববান্দে । & ৃ 
চীনাভাবায় ইতিহাসের প্রতিশব্দ “শ্রিহ” অথবা “ও” | ভারতীয়, 


বিদ্যাগুলি কৌন কোন হিসাবে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত কারা হয়(১) 


ধৰ্ক্মশান্ত্র (২) অর্থ শাস্ত্র (৩) কামশান্ত্র (৪) মোক্ষশান্ত্র । চীনাদের শাঙ্ধ- 
গুলিও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে । -পিকিডের রাঁজকী গ্রন্থ।- 
খারের ক্যাটালগ. বা তালিকা সমূহে প্রায় একলক্ষ গর্বের নাম এই চারি 
শ্রেণীর অন্তর্গত কর! হইয়াছে। (১) “ক্লাসিক” বা “বেদ” তুল্যগ্রন্থ 
(২) দশিহ'? বা ধ্রতিহানিক সাহিত্য (৩) দৰ্শন (৪) সুকুমার সাহিত্য ৷ 

, শিহ সাহিত্য বিপুল. অন্ততঃ পনর শ্রেনীর রচনা এই সাহিত্যের 
লা ওয়াইলি ( ) 1৪) প্রণীত চীনা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে এই 
গনর দক্ষ এঁতিহাসিক গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই । চীনের সাহিত্য 


সম্বন্ধে বনিয়াদ পাকা করিতে হইলে - ওয়াইলির Nopeson Chinese 


Li০৮৭৷৮৪ ৰটিতেই হইবে । জাইলজ্‌ প্রণীত “চাইনীজ” লিট্‌রেচর 
এরন্থে চীনা সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধৃত আছে; এই জন্ত এই পুস্তক 
আদরনীয় | কিন্তু নিরেট তথ) ওয়াইলির গ্রন্থেই বেশী । 

1 এক্ষণে পনর শ্রেণীর চীনা এঁতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ দেওয়া যাই- 


॥ তেছে। (১)০ চিং শিহ” ব] রাজবংশের ইতিহাস । সুইরাজবংশের 


IC) 


খই অঃ ৫৮৯ চট ইতিহাস-লেখক এ এই পারিভাষিক শব্-প্রথম ব্যব- 


~ 


৬৪ চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য | 
হার করেন। তাহার বহুপুব্ব হইতেই রাজবংশের ইতিহাস রচিত 
হইয়া আসিতেছে | 
হ্যান্বংশের (খৃঃ পুঃ ২৯০-খুঃ অঃ ২২৭) আমলে সব্বপ্রথম ইতি- 
হাস রচিত হয়। - ইতিহাসলেখক রাজদরবারের ডায়েরি. বা. রোজ- 
মামা হইতে তথ্য সঞ্চলন করিয়াছিলেন । রোজনামাকে চীনা ভাষায় 
“ভিহ-লিঃ' বলে। পরবর্তী কালের ইতিহাস-লেখকগণও রাজদর- 
বারের এই সকল %জিহ-লি' অবলদ্ধন করিয়াছেন । এ্রতিহাঁসিক দলিল 
দত্ত(বেজনুলি প্রতিদিন কাছারীতে রক্ষিত হইয়া থাকে |. রাজবংশের 
লোপ:না হওয়া পর্যান্ত এইগুলি হইতে গুছাইয়া ইতিহাস লিখিবার দপ্তর: 
নাই। মাঞ্ু আমল ১৯১২ সালে শেষ হইয়াছে__কাজেই মাঞু আমলের 


ইতিহাস সঞ্চলন মাত্র আজকাল সুরু হইবার কথা। ম;%ু সঞ্রাটুগণের- 


সময়ে (৬৪৪--১৯১২) মিউবংশের শেষ পর্ব্যন্ত চীন। ইতিহাস-সঙ্ধলিত 
হইয়াছিল, ॥ সুপ্রাচীন কাল হইতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চব্বিশ খান] 
বংশেতিহাস বা চিং-শিহ, এক্ষণে দেখিতে পাই। এই ২৪ খান। 
“ভাইন্তাষ্টিক হিষ্টরি'' বা. রাজবংশের ইতিহাস ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান 
- আকারে প্রকাশিত কর! হয়। 'এইগুলি ২৯৯. স্বতন্ত্র খণ্ডে বনধাইরা 
রাখা হইয়াছিল ।. আজকাল চীন। রাজবংশের চীনা ইতিহাস কলিলে 
৯৭৪৭ সালের সংস্করণ বুঝা হইয়। থাকে । ৪ 
প্রায় প্রত্যেক চি-শিহ, বা “রাজবংশের ইতিহাস” গ্রন্থে নিয়ন- 
লিখিত বিষয়গুলি বিরত দেখচ্যায় ২. 
(ক) “রাঞ্জচরিত” বা. সমাট্গণের কার্যাবলী । ই অংশে রাজ 
রাজড়াদের কথা যেরূপ থাক! উচিত সেইরূপই আছে। 
(খে) বিবিধ প্রবন্ধ । (১) মাসপন্জী বা বর্ষপন্জী ২)-উৎসব পার্বন 


নিত্যক্ পদ্ধতি ইত্যাদি (৩) সঙ্গীত (৪) আইনকানুন (৫) আর্ধিক- 


ডি 


| 
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অবস্থা (৬) সরকারী পুজা (৭) জ্যোতিষ (৮) জলবায়ু আব হাওয়! 
ও প্রাকৃতিক অবস্থান). ভৌগোলিক তথ্য (১০) সাহিত্য সংবাদ । এই 
দশ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ প্রণীত হর! 

(গ).দেশের কথা ৷ (১) দেশীয় নামজাদ! স্্ীপুরুবগণের বৃতান্ত (২) 
বিদেশপ্রসঙ্গ বা “বর্বর”মগ্ডলের কথা। -এই প্রসঙ্গ আমাদের গরি- 
ভাষার “মেচ্ছ” পুরাপ। 

চব্বিশ খানা বংশেতিহাস হইতে বিদেশ-প্রসপ্রু” নামক অধ্যায়- 
গুলি বাছিয়া লইলে আধুনিক পঞ্ডিতগণ চীনাদের সঙ্গে অন্ঠান্র জাতির 
লেনদেন সহজেই বুঝিতে পারিবেন ৷ অধ্যাপক হার্থ ভহারOhin and 
the Roman Orient অর্থাৎ “চীনের, সঙ্গে রোমক এশিয়ার কার- 
বার” নামক এচ এশির্না মাইনর বিষয়ক তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন। 
এইরূপে ভারতবিষয়ক চীনা তথ্যসমূহও সঞ্চলিত হইতে পারে। চীন। 
ত্রতিহাসিকগণ শৃঙ্খল-পটু । আমাদের পুরাগকা রূদিগের রচনায়ও 
এই শৃথ্খন! দেখ।বায়। চীন। ইতিহাসে. হ৭-“অধ্যার”, ভারত বগু'. 
বর্ধার-মগুল ইত্যাদি পরিচ্ছেদবিভাগ আছে ।: ভারতবর্ম সন্ধে চীনার। 
যুগে বুগে নব নব জ্ঞান লাভ করিয়াছে । চৰ্ৰিশ খানা ইতিহাসে এই 
জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়। যায়। তারতবর্ধ সাধারপতঃ “তিয়েম-চু 
(স্বর্গ) নামে পরিচিত। অনেক স্থলে “পাশ্চাত্য বন্বসগণের দেশ” এই 
নামও দেখিতে পাই । চীনাদের ধারণায় তাহারাই দুনিয়ার একমাত্র 
সভা জাতি এবং তাহাদের জন্মভূমিই “মিডল, কিংডম" অর্থাত 
“দুনিয়ার মধ্যবর্তী বা কেন্দর-দেশ” অর্থাৎ ভূমধ্য জনপদ | সুতরাং 
চীনের উত্তর প্রান্তর লোক উত্তরবর্ধর ম্েচ্ছ বা বিদেশী, দক্ষিণ 
প্রান্তের লো দক্ষিণ্বর্ব্র হইত্যাদি। প্রাচীন কালে চীনার। 
তাহাদের দেশের গশ্চিমদিকে মধ্য এশিয়ায় সর্ব্ব প্রথানে বিদেশী বা 
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“বব্বর”গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে। ম্ধ্য-এশিয়। হইতে তাহারা 
ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদ পার পরে: মব্য-এশিয়ার পথেই ভারত- 
বাসীর সঙ্গে চীনাদের কারবার সুরু হয়। এইজন্ত ভারতবর্ষ চীনাদের 
ধারণায় ““পশ্চিম'- বর্ধরদিগের দেশ এবং আমরা “পশ্চিম বর্ষার? । 
মাহ আমলে ভারতবর্ষের নাম হয় “ইন্দো”। কিন্তু চীনা সাহিত্যে 
ভারতবর্ষের কথা৷ জানিতে হইলে “তিয়েন-চু” এবং “পশ্চিম বন্দর- 
দিগের দেশ” এই. দুই বিষয়ের সুচী দেখিতে হইবে । এই সুচীগ্ুলির 
অন্তৰ্গত "তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইলে একদিন ভারতবর্ষের চীনা ইতিহাস 
বুঝিতে পাগ্সিব। 
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর চীনা প্রতিহাসিক গ্রন্থের নাম “পীন্-নীন্। 
ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্দ “ত্যান্তাল স্‌” অর্থাৎ বার্রিক বিবরণী । এই 
সকল বিবরণীতে বংশেতিহাঁসের সকল তথ্যই থাকে কিন্তু তথাগুলি 
সাজাইবার কারদা স্বতদ্র। বৎসর অনুসারে পরিচ্ছেদ বিভাগ করা 
হয় এবং পরিচ্ছেদগুলি বিভিন্ন তথ্যান্ুসারে বিভাগ কর! হয়। হুটিশ 
ভারতীয় সরকারী রিপোটগুলি পীন্-নীন্‌ জাতীয় এন ৷ বার্রিক বিক্রী 
সমূহের সংখ্য। চীনা সাহিত্যে প্রচুর । প্রত্যেক রাজবংশের আযঘলেই 
একাধিক-এঁতিহাসিক এই প্রপালীতে দেশের কথা বুঝিতে এবং বুধাইিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন সমন্রে সম্রাটগণের আদেশেও পীন্‌ রী 
গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে । একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জুড আমলে 
ছি-মা-কোয়াঙ একখানা “ার্িক,বিবরণী প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে 
খৃষ্টপু্বব চতুর্থ শতাব্দী হইতে সুঙ_ আমলের প্রীরস্ত পর্য্যন্ত (খুঃ অঃ ৯৬০) 
'১৩৬০, বৎসরের কথা৷ বংসর হিসাবে সাজান আাছে। গ্রন্থ ২৯৪ অধ্যায়ে 
বা খণ্ডে নিভক্ত ৷ ছি-ম৷-কোয়াঙের নাম এই ধরণের হাতহাস-সাহিতো : 
স্ব্বপ্রপিদ'। কন্ফিউলিয়াস্‌ স্বরং এই রচনা-প্রণালীর প্রবর্তক ছিলেন। 


1 
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ভাহার “বসন্ত ও শরৎ” ( “স্প্রিং আও অটাস্‌” ) নামক বাধিক বিবরণী 
এই জাতীর ইতিহাসপ্রন্থের সর্বপ্রথম । 

(৩) চীনা লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ বংশবৃত্তান্ত এবং বার্ষিক 
বৃত্তান্ত এই দুই বৃত্তান্তের মাঝামাঝি পথে চলিয়াছেন। ঘটনাবলী 
দাজাইবার জন্য তাহার কোন বাধাবাধির মধ্যে প্রবেশ করেন নাই । 
নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে তাহার! এই দুই ধরণের গ্রস্থাবলী হইতে 
“তথ্য বাছিরা লইয়াছেন এবং সেইগুলি খুলিরা ফলাইয়। বাড়াই 
বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের আলোঠনা-প্রণা- 
লীকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা বল] চলিতে পারে । ব্যাব্যা। টিকা, ভাষ্য ও 
সমালো চন] সম্বন্ধে লেখকের হ্বাধীনতা যথে ঘষ্টই থাকে । আর, লেখকের 
পেটে যেরূপ বিদ্যা এইগুলির মুল্য ও আদর তদনুরূপ হইবারই কথা৷ 
কন্ফিউশিয়াসের সঞ্ধলিত প্রসিদ্ধ “শু-কিউ.? বা “ইতিহাস-গ্র্থ” এই 
প্রণালীতে লিখিত ইতিহাঁস। কন্ফিউসিয়াসের পর অনেকদিন পর্যন্ত 
কোন চীনা পণ্ডিত এইম্গ্রণথীলীতে দেশের “তথ্য বাটিতে প্রন হন 
নাই] স্ুউ আমলে একজন প্রথম হাঁত দেন তাহার নাম রয়েন চু | 
বুয়েনের নুতন প্রণালী রাজদরবারে বিশের সমাদৃত হইয়াছিল | ঘুরেছ্‌ 
তাহার সমসামরিক ছিনা-কো যাঙের বার্ষিক বিবরণী হইতে তথ্য লইস্সা 
ছিলেন। এই সকল ভথ্যের ব্যাধ্যা এবং সমালোচনাই য়য়েনের গ্রন্থ । 
নের পথে পরবন্ধাকালে অনেক ওতিহা* 


ইহা ৪৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৷. বৃহ 
সিক অগ্রসর হইয়াছেন। 4৮% 
(8) চতুৰ্থ শ্রেনীর গতিহাসিক রি নলা দণী- শিহ১। পী-শিহ্‌ 
গুলি চিং-শিহ অর্থাত বংশেতিহাসের প্রায় অহ্রূপ। এইগুলির তথ্য 
ধন অনুসারে সাজান তবে চীনা হেযরাভোটাস ছি-- চীয়েনের 
প্রবর্তিত তথ্যতালিকা হইতে পী-শিহর তথ্যতালিক! কোন কোন 


ui + র্‌ 
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অংচণ স্বত্ত । পীলশিহ জাতীয় ইতিহাস-এরন্থের সংখ্যাও বেশ মোটা । 
প্রার প্রত্যেক যুগেই এই বরণের গ্রন্থ লেখ! হইরাছে। মি. আমলের 
ইতিহাস স্বন্ধীর একখানা গ্রন্থের মধ্যে নিয্নলিখিত চোদ্দ দফা তথ্য 
আছে ৮০) সরকারা দলিল দক্তাবেজ (২). সিংহাসনবর্জনের কথা 
(৩) রাজকুমারগণের কুলজী (৪) রাজকুমারগণের কথা (6) সন্্ান্ত বা 
অভিঙ্গাত বংনীয়গণের বৃত্তান্ত (৬). অমাত্য, সচিব এবং অন্ঠান্ত রাষ্ট 
কর্ম্মচারীদিগের তালিক। (৭). দুই মহানগরীর, শাসন-কর্তাদিগের' 
তালিকা (৮) প্রসিদ্ধ মন্ত্রীদিগের বৃত্তান্ত .(৯)_ বংশলোপের সময়কার 
ছু্দশ গ্রস্ত 'বমাত্যবর্গের কথা (১০) দিন ক্ষণ এহ নক্ষত্র (১১), ভৌগে।- 
লিক তথ্য (১২) পুজাপার্ন, নিত্যকম্পদ্ধতি, আচার বিচার ইত্যাদি 
(১৩) শাসন-বিভাগের কাগজপত্র (১৪) বিদেশ-প্রসঞ্গ ব!' বন্ধর'ও 
(নৰচ্ছদিগের কথা।  এইগ্র্থ ৬৯ বণ্ডে বিভক্ত । 

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাসকে “চা-শ্রিহ+ বলে | কোন্‌ বিশিষ্ট নিয়ম 
অনুসারে এই ধরণের গ্রন্থ লেখা হয় নাই। ₹পুর্ব্বোন্ত চারি শ্রেণীর 


কোন লক্ষণই চা-শিহ গ্ৰন্থে নাই । হিন্দু সাহিত্যের অনেক গ্রন্থে “মিত্র? 


১ অধ্যায় দেখিতে পাই । তাহাতে “পাচকুলে সাজি''র পরিচয় পাওয়া যায়। | 


.. আমাদের বর্তমান মাসিক পত্রের সুপরিচিত “বিবিধ প্রসঙ্গ” বা “নানা 
কথা” এই মিশ্র অধ্যায়ের অনুরূপ । চিনা “চাশশহ» গুলিও ঠিক তাই। 


এরখানা গ্রন্থে কোন সম্রাটের সংঙ্গ মনিরের কথোপকথন বিবৃত 


| হইয়াছে। এই গল্পের ভিতর. দিয়! রা শাসনের নানা কথা বুঝানই 
উদ্দেশ । পুন্তকখ- ত৪ আমলে লিকিত হইয়াছিল। - জু 


আমলের একব্য্তি ১৫বত্সরের জন্য মাঞুরিরার রাজদরবারে চীন - 


প্রতিনিধি কূপে বাস করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তিনি বুকৃডেন সন্ধে 


নানা কথা দাদি নিখিয়া রাখেন কিন্ত মার রাঙ্গার কর্মচারিরা 


Bu TEM. 4. 0 ant 
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তাহাকে এই ডারেরি আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য করেন! 
হৃদেশে কিরিয়। আসিবার পর রাষ্ট্রূত মহাশয় তাঁহার পনর ব২সরের 
স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন). সেই. “জীবন স্থৃতি” উতিহাসিক 
তথ্যে পুর্ণ । মিও, বংশের শেষ সন্তানগণ মাঞু আমলে করেকবার 
রাঞ্যপ্রাপ্তির দন্ত বিদ্রোহী হন ।. এই বিদ্রোহের কথাও কয়েক খান৷ 
গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই ধরণের “বিবিধ-প্রসঙ্গ”' পুর্ণ চা-শিহ, এন চীনা 
* সাহিত্যে অনেক ৷ - ৫ 

এই সমুদয় “মিশ্র” ইতিহাসের মধ্যে একখান) বিশেষ, প্রসিদ্ধ হই, 
মাছে । উহ! চিন্তাকর্ষক উপন্তা সপে পঠিত হইয়া! থাকে । হান্বংশের : 
পর চীনে মান্তন্তায়ের ঘট! দেখা গিয়াছিন। এই মাত্য্যন্তায়ের বৃত্ত 
“কাও-চি'' অর্থাৎ «খও-চীনের কাহিনী? গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহাতে 
লেখক ১৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৩৯৭ পর্য্যন্ত কালের বিবরণ দিয়াছেন। 
লেখক খৃষায় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যতাগে জীবিত ছিলেন। 

0) সরকারী দপ্তরের খাত! পত্র সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য চীনে 
অনেক পণ্ডিত মাথা খামাইয়াছেন।. রাজ্দরবার হ তেও উৎসাহ 
দেওরা হইয়াছে। তা, আমলের দলিসগুলি সুঙ, আমলে সঞ্চলিত 
হইয়াছিল । ১৩* খণ্ডে এই সগ্ধলন বিভক্ত ৷ অগ্ঠান্ত আমলের নবাখার” 
ইস্তাহার এবং “গেজেট”ও একত্র হইয়াছে । এই সকল “সরকারী 
কাগজের মধ্যে এক প্রকার দাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাঞ্চবংশের 
প্রথম পাঁচ ষাট আমাদের অশোকের কায়দায় মাৰে মাঝে ৮১০ 
শাসন” জারি করিতেন। এই গুলি আইন বা আদেশ নর_ বক্তৃতা ও 
উপরেশ মাত্র । কথাচ্ছলে সম্রাটগণ 'জনসাধারাকে রাষট্রশাসনের নান। 

“বিষয় বুকাইতে' চেষ্টা করিতেন! প্রাচীন ইতিহাসের আঅংনক দৃষ্টান্ত 
: স্থারা কথাগুলি-সরল ও সহদ-বোদ্য করা হইত। এই সমুদয় অনুশাসন, 


৮. ৭৯ “+ 1 
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বাজোপদেশ বা রাজ বক্তৃতা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সাজাইর়া খুছাইয়া প্রকাশ 
কর! হইরাছে! ১১২ খণ্ডে এই “উপদেশীমৃত" বিভক্ত 1 
(৭) চুর্নেন্‌-কিহ'' অর্থাৎ জীবন-চরিত ইতিহাস সাহিত্যের অন্তর্গত । 
খৃষ্টপূৰ্ব যুগেও চীনারা জীবনচরিত লিখিত! কন্ফিউশিয়াস-ভক্ত 
দার্শনিক মেন্শিয়াস খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক । তাহার বিরুদ্ধবাদা 
ছিলেন দার্শনিক “মিহ-টুজে” ৷ মিহউ্ুজের এক শিবের নাম গান্-রাঙ 
এই “গানের” চরিভ-কথা পাওয়া যায় | লেখকের নাম অজ্ঞাত ৷ “গান্‌ 
চরিত” হইতে আমরা চীনা দীর্শনিক মহলের অনেক তথ্য পাইতে 
পারি। এ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশ প্লেটো ইত্যাদির মতবাদ আমরা ভীহা- 
দের কথোপকথন জইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকি । খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে 
গ্রসিদ্ধ নারীগণের এক আখ্যাপ্লিকা প্রণীত হইয়াছিল । «নারী-চরিত”, 
চীনা সাহিত্যে অনেক | মোটের উপর জীবন-চরিতের সংখ্য! অগণিত 
বলিলেই চলে । . কোন গ্রন্থে ৯৬ জন পণ্ডিতের' কথা, কোন গ্রন্থে 
৩৯জনের কথা, কোন গ্রন্থে ৫৯জনের কথা কৌন গ্রন্থে ৩৯৭ জনের কথ 
জানিতে পারি। মোগল আমলের ৪৭ জন প্রধান মন্ত্রীর ভীবন-চরিত 
একখানা ১৫ খণ্ডে বিভক্ত গ্রে বিকৃত আছে। 
J ১১৭২ খৃষ্টাব্দে একজন বড় কর্মচারী রাজধানী হইতে তাহার ক্ম- 
ক্ষোত্র যাইতেছিলেন | পথে তিন" মাগ কাটে। এই তিন মাসের 


ডায়েরী পাওয়া যায় । লেখকের নাম কান্-চিং-তা। ইনি ৯১৭৭ পৃষ্টাব্দে . 


আর একবার ছি:ছোোয়ান প্রদেশ হইতে হ্যাং-চাও নগরে আসিতেছিলেন। 
পথে পাঁচ মাগ কাটে । এই পাঁচ মাসের বৃত্বান্তও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


এই ৯১৫৭ সালের ভায়রিতে ভারতবাসীর জ্ঞাতব্য তথ্য আছে! বৌন্-" 
সাহিতঃ সংগ্রহের জন্য ৩০৭ চীনা পুরোহিত ভারতে আপিরাছিত লন । 


তাঁহাদের অভিযানের কুথা এবং ভারত-পরিচয় ও ফান মহাশয়ের 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিভ্য 1. ৭১ 


কোন্‌ কোন্‌ যুগের লোক জানি না। 
এই শ্রেণীর ডারেরি ব। ব্রমণবৃত্তাস্ত চীনা সাহিত্যে আরও আছে । 
এতদ্বাতীত সেনাপতিদিগের লিখিত “ডিপ্লোখ্যাটিক” - অভিযানের 
বিবরণ, বিদ্রোহদমনের বিবরণ ইত্যাদিও পাই৷ VY 
সরকারী চাকরীতে লোক বাহাল, কর] চীনে এক বিরাট কাণ্ড! 
কেতাবী শিক্ষার পরীক্ষা না লইয়। রাষ্ট্ররীরগণ কোন কর্মচারী নিযুক্ত 
করেন না। লোক বাছায়ের জন্য “আগ? পরীক্ষা, “মনা!” পনীন্গা। এবং 
“উচ্চ পরীক্ষার ব্যবস্থা, আছে । ৯৩৭৯ খৃষ্টাব্দে মিউ আমলে সর্বপ্রথম 
এউচ্চ/ পরীক্ষা গৃহীত হয়। - এই কাণ্ডের- এক সরকারী রিপোট প্রকা- 
নিত হইয়াছিল: / 
এক খানা সচিত্র গ্রন্থে কন্ফিউশিয়াস এবং তাহার ৭১ জন শিষ্যের- 
কথ। আছে। প্রত্যেকের ছবিও ছাপা হইরাছে। বিবরণ গদ্যে এবং 
পঞ্গে প্রদত্ত | গগ্ভাংশে অত্যেকের মাহাত্র্-কীন্তিন। ly 
5০ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার নাম 
“চো€-জিন্‌-চুয়েন’” অর্থাৎ “গণিতজ্ঞ জীবনী” ৷ প্রাচীনতম কাল হইতে 
১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চান। গণিতকারের বিবরণ ইহাতে আছে! 
৪৬খণ্ডে এই গ্রন্থ বিভক্ত । শেষংতিন খণ্ডে হইয়োৱোপীয় পণ্ডিতগণের 
নাম পাওয়া, বার থা এরিষ্ট'র্কান, ইউক্রিভ, ্র্যাভিয়ানি। নিউটন, 
ক্যাসিনি। অধিকন্ত চীনে যে সকল জেন্ুট পাদ্রী গণিত-শাঙ্জ প্রচার 
করিয়াছেন তাঁহাদের পরিচর্ন ও পাই । রিচ্চি (1০1), শীল (Schaal), 
ভা্বিয়েষ্ট (Verbiest) ইত্যাদির নাম চীনা মূধ্যেষুগে প্রসিদ্ধ | 
(৮) “শি উচ্যাও” অর্ধীৎ “ইতিহাস চুম্বক” এবং প্রত্হাসিক চয়ন" 
চীন। ইতিহাদের এক বিভাগ । ‘প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইত বাছিয়া 


$২ চানাদের ইতিহাস-সাহিত্য । 

কিরদংশ প্রকাশ করা অনেকে বুদ্ধিমানের কাঁধ্য বিবেচনা করিতেন । 
. কন্ফিউশিয়াস স্বয়ং এই পথের প্রবর্তক । তাহার “গু-কিও!” বা “ইতি- 

এ হাস-গ্র্থ” একশত অধ্যায়ে বিভক্ত । তিনি নাকি ৩২৪* অধ্যায়ে বিভক্ত 
মহাভারত-কল্স প্রন্থের সারাংশ শুকিংডে-টালিয়াছেন 1... ভারতবর্ষের 


সাহিত্যে এইরূপ সারাংশ বা চুম্বক বা সংক্ষেপ সুপরিচিত । চিকিৎসা. 


বিভাগে, নীতি-শান্্ বিভাগে, নাট্যশান্ত্র বিভাগে, এবং অন্যান্য বিভাগে, 
নাকি বড় বড় মহাভারত ছিল ।. স্বন্নাযু মানুষের . প্রতি দয়া করিয়। 
আয়ব্বদাদে বিদ্যার প্রবর্তকের| লাখ শ্লোকের কথা নাকি দশ শ্লোকে 
বলিয়াছেন। গুক্রনাতির লেখক ভূমিকায় একথ। বগিয়। গ্রন্থ সুরু করি-' 
স্াছেন। সাঙ় আমলে চীনে ১৭ রাজবংশের ইতিহাস ছিল | সেইগুলি 
হইতে প্রয়োজনীয় অংশ একজন সঙ্কলন করিতে প্ররনভ হন। এই চর়- 
নিকাই ২৭৩ খণ্ডে বিভভ্ত! এইরূপ চয়নকার্ব্য চীনে সব্বদাই চলিরাছে 1. 
৯) «সমসাময়িক দলিল” নামে এক প্রকার, ইতিহাসগ্রন্থ চীনে 

. দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় দলিলে ছোট ছোট রাজবংশের বৃত্তান্ত 
আছে । চীনে বড় বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট স্বাধীন 
রাজ্যের অস্তিহ প্রায় সকল শত্বাব্দীতেই দেখা গিয়াছে । অখণ্ড চালের 


ক্যবদ্ধ বাষ্ট কখনও বহুকাল স্থারী হয় নাই। কাজেই স্বদ্ব-গ্রধান 


ক * ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের হাতিহাস চীনা সাহিত্যের এক বড় বিভাগ। 

১০) শিহূলিঙ” বা. খতু-তন্থ বা কালতব্ব ইতিহাসেৰ অন্যতম 
শাখা) প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আবহাওয়ার পরিব্থন এই সকল 
গ্রন্থের আলোচ্য বিবর । 

(১১) “তেলে বঠ ভূগোল ও গ্ররুতি-পরিচয়। লীনারের 
ভূগোল-মাহিত্য বিরাট্‌। জগতের আর কোন. জাতি স্বদেশের 
১ নদা বন পৰ্বত এরূপ bi পুখযাহপুস্থভাবে জানিতে চেষ্টা করে 


+ 


রা 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিজ্য । ৭৩ 
নাই। রাজবংশের ইতিহাস এবং অন্ঠান্ত খাটি ইতিহাসগ্ন্থে ভৌগোলিক 
তত্বত আছেই): স্বতন্ত্র ভৌগোলিক গ্রন্থের পরিমাণও প্রচুর | প্রান 
প্রদেশ, প্রত্যেক জেলা, এমন কি প্রত্যেক পল্লীর কথ। চীনা, “তে-লে” 
সাঁহিতো বিরাজ করিতেছে? কন্কিউশিয়াসের “শ-কিউ২ গ্রহের 
যুগ হইতেই চীনাদের ভুগোল-বিদ্যার অনুরাগ বুঝিতে পারি। ভীরত- 
বর্ণের ভূগোল নামক স্বতন্তু বিদ্যার অস্তিত্ব ৩২ বিদ্যার তালিকার গাই 


"লা।. পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে যত খানি ভূগোল আছে তাহার জোরে 


ভাঁরতবাসীকে ভূগোলতহ্ববিৎ বল। চলে ন! স্বন্দ-পুরাণের “কাশীৰ 
“সেহান্ি-খও” ইত্যাদি নামের উল্লেখ করিলে আমাদের লঙ্জা বাড়িবে 
বৈ কমিবে না ৷. 

১২) ণচিহ, কোয়ান্‌” বা“রাষ্ট্রসেবকগণের কর্তব্য" । এই নারে 
এক একার সাহিত্য কুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । খৃঃ পুঃ 
নবম দশম শতাব্দীতে “চাও-লি” গ্রন্থ ব্রচিত হইয়াছিল ॥ চাঁও রাজ 

শর আমলে: (বৃহ পুঃ ১১২২:২৪৯ ) এই  গ্রন্থবর্ণিত নিয়ম অনুসারে 
রাষ্ট্রকর্দ পরিচালিত হইত্‌। ইহ] চীনের “অর্থশান্্র” বা কৌটিল্য- 
নীতি ৷ দুনিয়ার সাহিত্যে এত পুরাতন এনীতিশান্্র” এখনও আবিষ্কত 
হর নাই । চাও-লির প্র তা. আমলে বীজকর্শচারিগণের কর্তব্য 
সন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল । তাহার গর শন্যান্য আমলেও 
'চি-কোক্পান্‌ রচিত হইয়াছে। 

(১৩) “টিং” বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা শাসন বিল্ছান ৷ চীনা ইতিহাস- 
সাহিত্যে এই গ্রন্থাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! এই সমুদয়ের সংখ্যাও 
অনেক । সর্বহপ্রীচীনহ গ্রন্থের নাম ণ্তুং-তীয়ে 1২০০ খণ্ডে উহা 
,বিভজ্ঞ। ইহা তা যুগের রচনা ! গ্রন্থের আলা বিবয়-১)'ধনবিজ্ঞান 
ও দেশের আর্থিক অবস্থা (২) সাহিত্য ৪ শিক্ষার কথা (৩) সরকারী 


৬৮72৮. চীনাদর ইভিহাস-সাহিত্য । | 


কাহাব্রীর কথা (৪) নিত্যকৰ্ম্ম পদ্ধতি (৫) সঙ্গীত (৬) সমরবিভাগ, (৭) ৃ 
ভূগোল (৮) দেশ ব্রক্ষার বিভিন্ন উপায় । ত্রয্নোদশ শতাব্দীর একখানা 
গন্ধ বিদেশীয় পণ্ডিত মহলে আজকাল বিশেষ প্রসিদ্ধ | উহার নাম 
“ওয়ান্‌- হীয়েন্‌-তুঙ-ক্যাও’’। লেখকের নাম না-তোয়াম্নলিন্‌। প্রত্যেক 
যুগেই চীনে এইরূপ *শুক্রনীতি” প্রণীত হইয়াছে । আবুল কলের 
“আইনি আকবরীর" মতন হাজার হাজার গ্রন্থ চীনা সাহিত্যে পাওয়া | 


বায় । 
(১৪) ছুভালিকা” নামক গ্রন্থের সংখ্যা চীনা সাহিত্যে) 


অপর্যাপ্ত । চীনারা লেখা, পড়ায় ওস্তাদ । প্রত্যেক, যুগেই তাহার। 
গন্তশালায় আদর করিয়াছে। কাজেই গ্রন্থতালিকা| প্রস্তুত করাও আব- ! 
শ্রক হইয়াছে। এই তালিকাঁগুলি আলোচনা, করিলে চীনা শিক্ষা ও 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বুঝ যাইতে পারে। ভারতবাসী এ বিষয়ে ] 
নিতান্ত দরিদ্র নহেন। গ্রন্থশালায় মর্য্যাদ। এবং গ্রন্থতালিকার মুল্য 
প্রাচীন এবং মধ্য যুগের হিন্দু পঙ্িতের।,ও রজি-রাজড়ার| বেশ বুঝি- 
তেন। এখনও প্রত্যেক অর্ধ স্বাধীন রা করদ রাষ্ট্রের সরকারী লাইভ্রেরী 
স্যত্রে রক্ষিত হইয়| ধাকে | এই সমুদরয়ের গ্রন্থতালিকাও আছে) 4 
এই তালিকাগ্ুলির তালিক। প্রস্তুত করিয়। আউক্রেঈ, “ক্যাটালোগাস, A 
ক্যাটালোগোরাম” প্রকাশ করিয়াছেন। t 
(১৫) “শিহ-পিঙ-’ বা “এতিহাসিক প্রবন্ধ 1” লক্ষ লক্ষ এন্থ 
এই শ্রেণীর অস্তর্গত। এতিহালসিক তথোর ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও সমালোচন। 


Al 


_. বলিতে পারি। একশ শতাব্দীর একজন লেখক পূর্বববর্ত্তা তা. 


এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য !. এইগুলিকে চীনা “*হতিহাস-বিজ্ঞান” 
J 


আমলের জীনাজীবন সমালোচনা করির। একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। , 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক রাজকর্দতীরী আকিস হইতে ছুটি লইয়া 


চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য ৷ at 

একখান। বই লেখেন! তাহাতে প্রাচীনতম কাল হইতে Ee 
করিয়া তাঁহার সময় পধান্ত প্রসিদ্ধ চীনা বাষ্ট্রবীরগণের কার্যাবলী 
আলোচিত হইয়াছে। : 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর হয়োরামেরিকানেরা এশিয়াবাসীকে 
কাণ্ডজ্ঞানহীন গরু বিবেচন। করিতে অভ্যস্ত । তাঁহার! চীন। সাহিত্যের 
এই পনর দফ। ইতিহাস-গরন্থাবলীর তালিকা দেখিলেই নিজেদের 
বেকুবি বুঝিতে পাঁরিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন পাশ্চাভা 
সাহিত্যের ইতিহাস্রন্থাবলীর পাশে চীনা ইতিহাস-রন্ছসমূহ নিতান্ত 
ছেলেখেলা নয় কি?" জবাব “উচ্চশ্ৰেণীর হুতিহাস-সাহিত্য ইয়ো" 
রোপে দে দিন মাত্র ভন্ম্হণ করিয়াছে, উনবিংশ শতাৰ্দার পুরে 
পাশ্চাত্য সাহিত্যসংসারে ইতিহাসের মতন ইতিহাস ছিল না)” বন্থতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ গিবন ইংরাজি সাহিত্যের এই 
অনম্পুর্ণত! লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে হিউম্‌ এবং রবাটদন 
দুইখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আজকাল সেই গ্রনথ্বরও 
“্ৰীতিল” হইয়া গিয়াছে। একমাত গিবন-প্রধীত “রোমান সারা 
জ্যের ক্রমপতন" বিংশ শতাব্দীতেও গণ্ডিতগণের শিরোধার্ম্য । এই 
গ্রন্থের বুচনাকাল উ৭ব৬-১৭৮৮) অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং পূর্ববর্তী 
যুগের অন্যান্য ইতিহাপ-এহ আজঢাল ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় 
না। বড় বড় ইংরেজ এঁতিহাসিক সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর লোক ! 
তভ-ত্ব ( জিয়লজি ) এবং প্রাণ-বিজ্ঞান ( বায়োলজি ) এই দুই বিদ্যার 
প্রভাবে উনবিংশ: শঁতান্দীর ইতিহাস: রচনা! নিয়ন্র্ভ হইরাছে। সুতরাং 
-এই যুগের এতিহাগিক গ্রন্থের সঙ্গে পূর্ববর্তী; কোন যুগের ইতিহীস- 
লেখকের রটনা তুলনা! করা চল ন। এই কথা মনে রাখিলে বুবির 
যে চীনারা ইতিহাস-সাহিতো জগতে অদ্বিতীয় ! i 


সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের চীন! অনুবাদ । 
চীনে ভারত-প্রভাব একমাত্র ধর্থক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না৷ চীনা- 
জাতির সমগ্র জীবনধারাই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল | সেই 
বিরাট ভারত-প্লাবনের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। চীনারা 
নিজে এই প্রাবনের ধর্শ-বিভাগটার ইতিহাস লিবিয়া রাখিয়াছে। 

'সংস্কত্‌ সাহিত্য চীনা ভাষায় অসংখ্যবার অনুদিত হইয়াছে। চীন! 
পণ্ডিত এবং ভারতীয় পণ্ডিত উভয়ের সমবায় এই কাৰ্য্য সাধিত হই- 
যাছে। অন্ুবাদগুলি অনেকবার সৃভ্রাটগণ কতক গ্রন্থাগারে মং 
গৃহীত হইয়াছে। হানেকবাঁর এই গ্রন্থসযুহের তলিকা-এন্থ প্রস্তত করা 
হইয়াছে। অনেকবার অনুবাদ গ্স্গুনি মুদ্রিত করানও হইয়াছে । 

সিহুসন্ধানে জান! বায় যে; অন্ততঃ ছাদশ বার বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের 
চীনা অঙ্বাদগ্চলি রাজদরবার কর্তৃক লাইক্রেটরতে একত্র করা হই- 
ছিল। ৰ 

(>) ৫১৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংগ্রহ হয়। নিয়াঙ_ বংশের প্রবন্তক 
উ-তি ( ৫০২-৪৯. )তখন রাজ! ছিলেন। s 

(২) ৫৩৩-৩৪ সালে দ্বিতীর স্ঃগ্রহ। উত্তর উ-ই বংশের তখন 
রাছত্বকাল। { 

(৩) ৫৯৪ (৪) ৮০২ গ্ৰীষ্টাব্দে তৃতীয় ও চতুর্থ সংগ্রহ । এই 

সংগ্রহের প্রবর্তক ছিলেন সুইবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট ওয়ান্-তি 
€(৫৮৯-৬৭৪ )| “ৰ |! 2 § 

(৫).৯০৫-৮১৬  সাগে পঞ্চম সংগ্ৰহ। আুইবশের দ্বিতীয় 
সম্রাট প্রবর্তক ৷ ; 


ns সী 
৯০০... ০ -- ২৭ 


সংস্কৃত বৌন্-সাহিত্যের চান! অনুবাদ । ৭ 


(৬) ৬৯৫ সালে বষ্ঠ সংগ্রহ। তাঙরংশের ।সত্্রাজ্জা উ (৬৮৪ 
৭০৫ ) এই সংগ্রহের প্রবর্তক .। ৰ 
(৭) 4৩০ সালে সপ্তম সংগ্ৰহ ! তাঙ সত্রাট হুয়েন-ঢুউ, (৭৯৩- 


৫৫) প্রবর্তক । 
(৮).৯৭১ সালে অষ্টম সংগ্রহ দ্বিতীয় সু বশের স্থাপয়িত! 


(০৯৬০-৭৫) প্রবর্তক | 


৮. (৯) ১২৮৫-৮৭ সালে নবম সংগ্রহ । মোগলবংশের স্থ|পয়িত। 


(১২৮০-৯৪) ইহার প্রবর্ভক। 8০25 
১৩৬৮-৯৮ সালে দশম সংগ্রহ । মিউবংশের, স্থাপররিতা 


(১০) 
প্রবর্তক ৷ 

(১১).১৮৩-২৪ সালে মিড বংশের তৃতীয় সম্রাট একাদশ সংগ্রহ 
গ্রবর্তন করেন। 


(১২) ১৭৩৫-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ সংগ্রহ: মার সম্রাট শি-চুঙ 
(১৭২৩-৩৫) এবং কাওুও_ ( ১৭৩৬-৯৫ ) এই সংগ্রহের প্রবর্তক | 

হগ্রত্যেক রাজবংশের আমলেই বৌদ্ধ সাহিত্যের সংগ্রহকাধ্য 
ড। এই সকল সংগ্রহ সরকারী সংগ্রহ । জনসাধারণ 


অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
কর্ঠুক*সংগ্রহের কথা স্বতুন্ত্ । রাজ দরবারে লাইব্রেরিতে এই সকল 


গ্রন্থ রক্ষিত হইত । ১ 
A ৪ ্ ন 
চীনা অনুবাদ গুলি বহুকাল পর্যন্ত হন্তলিখিত পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ 


ছিল।  নয়শত বৎসর কাল ভারতীয় ধর্সের প্রচার হইবার পর ধর্ম্ম- 
সাহিত্যের মুদ্রণ কার্য্য আন হয়। খৃষ্টীয় প্রথম * শতাব্দীতে (৬৭) 
বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীন; ভাষায় সর্বপ্রথম অনুদ্দিত হইয়াছিল ৷ কিন্তু 
০৯৭২ 2 ভারত; য় ধন্মগ্রন্থের চকল অনুবারই হাপান হয় 


নাই। খন হইতে, আজ পযন্ত একহাঙ্গার বৎসরের ভিতর বছবার 


a৮ সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের চীনা অনুবাদ । 
ভীনা বৌদ্ধ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। কতিপয় যুদ্রিত সংস্করণের তালিকা! 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 

(>) ৯1২ খুষ্টাব্। দ্বিতার স্ঙ্বংশের স্থাগরিতা যৃত্রণ- 
কার্ষের প্রবর্তক । 

(২) ১০১৭ সাল। কোড়ীয়ার নরপতি ক’ ধর্মসাহিতোর বুদ্রণ 
করাইয়াছিলেন। এই সংস্করণের একখানা বই আজও জাপানে 


দেবা বায়। 


২৫৩৮, ৯২৩৯ সাল । দক্ষিণ নুঙবংশের রাজত্বকালে এজ ব্যক্তি, 


এই সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন।. প্রকাশকের নাম নাই): জাপানে 
এই বই আছে। 

(৪) ১২৭৭-৯* সাল মোগল আমলে এক ব্যক্তি এই সংস্করণ 
প্রকাশ করেন। নাম জানা বায় না। এই বই জাপানে পাওয়া যায়।। 

(৫). ২৩৬৮-৯৮ সাল । মিঙবংশের স্থাপর্ধিত। এই সংস্করণের 
প্রকাশক । =e - 

(৬) ১৪০৩-২৪ সাল মিঙ বংশের তৃতীয় সম্রাট প্রকাশক «৩ 

(৭) ১৫০০ সাল। শকদন চীনা ভিক্ষুণী প্রকাশক । নাম 
কাংকান₹ ইনি খাঁটি চীনা কায়দায় বই বাঁধাইয়াছিলেন। “ইহার 
পুর্বে যে সমুদয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল সেইগুরি ভারতীয় i র্‌ 
আকারে বাহির করা হয় গ্রন্থ ব্যবহার করিতে পাঠকগণের বিশে 
অসুবিধা হইত ৷ এই করণে ফা-কান নূতন রীতি অবলন্বন করেন। 

(৮) ১৫৮৬-১৬০৬ চীনা পুরোহিত মি-চাড, প্রকাশক । 
তিনি কা-কানের প্রদর্শিত প্রণালীতে বইগুলি ছাঁপাইয়াছিলেন। 


(৯). ২৬২৪-৪৩ জাপানী পুরোহিত তেন্কাই প্রকাশক | এই 7 


সংস্করণই জাপানীবৌক সীহিত্যের প্রথম স্বদেশী ছাপা বই | 


৮ 


সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অন্বাদ ৷ ৯ 
(১০)১৬৭৮-৮৯। জাপানী পুরোহিত দো-কে। বা তেব চুন 
একাশক। ইনি জনসাধারণের নিকট হইতে চাদা তুলির! বই ছাপা 
ইয়াছিলেন । 
(১১). ১৭৩৫-৩৭। মাঙ্গুবংশের ছুই সম্রাট ইহার প্রকাশক 
(১২) ৯৮৬৯ একজন চীনা পণ্ডিত এবং একজন চীনা পুরো, 
হত সমবেতভাবে এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। jy 
(১৯৩) ১৮৮১৷৷০ জাপানী বৌদ্ধ, পরিষৎ হইতে এই নাং 
প্রকাশ হইয়াছে! = 
এই ধরণের নব নব সংস্করণ চীনে বহুবার হইয়াছে ৷ সকল সং 
টা রর 
করণের সংবাদ পাওয়া যার না । প্রত্যেক সংস্করণের বইও আস, 
কাল নাই। অসংখ্য বিপ্পবে পুস্তকাদি লুপ্ত হইয়াছে । অধ্িকন্ত অগ্নি- 
কাগ্ডও গ্রন্থনাশের জন্য দায়ী। § 
এইবার চীনা! বৌদ্-পস্কত-সাহিত্যের তালিকাগুলির গাম করি- 
ভৌছ। সর্বসমেত তেরবার এইরূপ ক্যাটালগ প্রকাশিত হইরাছিল। 
ত্ৰয়োদশ সংখ্যক তালিকা মিড, আমলে (১৩৬৮-১৯৪৪) প্রস্তুত কর। হয়। 
তারিখ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ 16 এই তাবিকাখানা জাপানী পণ্ডিত বুনিউ 
নানজিউ কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে ( ১৮৮৩) । প্রকাশক 
অক্স্কোর্ডের ক্লারেওন প্রেস । প্রবর্তক ৱিলাতের ভারভ-দরবার i 
এই ক্যটালগে ১৬৬২ বানা গএন্থের নাম আছে। এই সমুদয়ের 
মধ্যে ৩৪২ খানা বিরিধ-_অপর গুলি এক্রিপিটিক” শাকের অন্তরগত। 
গ্রহসংখ্যা নিয়ে পদত হইল। -- ০ 
a0 
( ১) একত্র” পিটক ষ্ঠ 


$ এ 


r+ সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের চীনা অনুবাদ | 


‘ক! মহাবান স্তর 
১।. প্রজ্ঞাপরিমিতা জাতীস্স নং ১-২২ গ্রন্থ সংখ্য 
২। ব্রত্রকুট জাতীর ২৩:৬০ 
৩| মহাঁসক্রিপীতি ), ৬১-৮৬ i 
8 অবতংশক ;, ৮৭-১১২ ডট 
৫1/ নির্বাণ. ৯ ১১৩-১২৫ i 
৬] দুইখান! করিয়া অনুবাদ আছে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫০! 
এইলি উপরে পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত নয় নং ১২৬-৩৭৫ টু 


৭1 একখানা মাত্র অনুবাদ আছে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্য| ১৬৯) 
এইগুরি উপরের পাঠ শ্রেণীর অন্তর্গত নয় । নং ৩৭৬-৫৪১ টী 

শ। হীনবান-হত্র 

51. আগম জাতীয় | ৫8২-৬৭৮ টী 

২ । অপর বিধ ৬৭৯-৭৮১ 3 

গা? সুঙ (৯৬০-১২৮০ ) এবং মোগল € ১২৮০-১৩৬৮) আমলে 
কতকগুলি মহাযান এবং হীনবান স্থত্র অনুদিত হয়। এইওগুলিও 


ব্রিপিটকের সামিল ৭৮২-১০৮১ 
0). “বিনয় পিটক = 
ক. মহাধান বিনয় নং ১০৮২-১১০৬ 
খঁ। হীন্যান বিনয় A ১১০৭-১১৬৬ ট 
(৩) প্অভিবর্্প পিটক * 
ক। মহাবান অভিধন্দ্ ১১৬৭-১২৬০ ৪ 
খ। :হীনযান অভিধর্ম ১২৬১-১২৯৭ নও 


গ। সঙ. এবং মোগল আমলে কতকগুলি অভিধর্ম্ম ত্রিপিউকের সামিল 
কর। হয় |-=নং ১২৯৮-১৩২৮ ঢু 


সংস্কৃত বৌদ্ব-সাহিত্যের চীনা অন্থবাদ ৷ দক 

(৪) বিবিধ 
ক! “পাশ্চাত্য দেশ” অর্থাৎ, ভারতবর্ষের খবি ও: পঞ্িতগণের 
বিরচিত গ্রন্থাবলী ১৩২১-১৪৬৭ : রর 
খ ১। “এই দেশ” অর্থাৎ চীনের গ্রন্থাবলী ১৪৬৮-১৬২১ 

২।. মি আমলে কতকগুলি চীনা গ্রন্থ ব্রিপিটকের সামিল কর! 
হয় ১৬২২-১৬৫৭ 

৩।. মি. আমলে নান্কিও. নগরে প্রথম ক্যাটালগ প্রস্তুত হয়। 
তাহার পর তৃতীয় সত্রাটের আদেশে পিকিউং নগরে কাণ্সালশের 
নূতন সংস্করণ তৈয়ারি হয়। নানুকিঙের সংস্করণে ক্রিতকগুলি বেনী: 
গ্রন্থের নাম ছিল। লেইগুলি পিকিঙের স্করণেও জুড়িয়! দেওয়া 
হইয়াছে ১৬৫৮৬২| 
মিড. আমলের এই ক্যাটালগথানাই শেষ পধ্যন্ত চীন, কোড়ায় 
ও জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বেদথ্রূপ রহিয়াছে। ১৬৭৮-৮১ খৃষ্টাব্দে 
জাপানী ভিক্ষু দৌ-কো এইনতালিকাই জাপানে প্রকাশ করিয়াছিলেন 
চীনাদের বৌদ্ধধর্ম বুঝিতে হইলে এই তালিকা বাটিতে হইবে 
.. অতি প্রাচীন কাল. হইতেই ত্ৰিপিট্‌ুসমূহের ক্যাটালগ চীনার। 

তৈয়ারি করিয়। আসিতেছে। কোনখানার নাম এক্রিগিটক তংলিক!,” 
কোন খানার নাম এক্রির সংগ্রহ” কোনখানার*নাম “শাকামুনির 
উপদেশ-সংগ্রহ)” (কোন খানার নাম “ধর্্রত্র তালিকা” ইত্যাদি 
সর্বদমেত ১৩ খানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এইগুলির রিবরণ 


নিয়ে প্রদত্ত হইল । 877 
(১). ৫২০ খৃঃ অঃ। প্রথম ক্যাটালগ । এই তালিকার ২২১৩. 
পরান। গ্রন্থের নাম’ ছিল সই নামক এক চীনা, ভিঙ্গু- ‘তালিকা 
প্রস্তুত করেন । ,৬৭ বৃষটাড বক্ৰ বৌদ্ধ র্নের প্রচার হয়। অতএব: দেখা 
১ 


৪২ সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের চীনা অনুবাদ । 


যাইতেছে যে, গ্রতিবৎসর অন্ততঃ ৪ থান| করির। সংস্কত গ্রন্থ চান। - 
ভাবায় অনুদিত হইয়াছিল ৷ সৰ্ব প্রাচীন তালিকায় প্রকাশিত গ্রন্থা- 
বলীর মধ্যে ২১৬ খান। তি আমলের ত্ৰিপিটক: তালিকায় আজও 
পড়িয়া যায়। 

(২-৪) সুই রাজবংশের আমলে তিনখানা ক্যাটালগ প্রস্তুত করান 


হয়। তারিখ ৫৯৪,৫৯৭, ৬০৩ খৃঃ অঠ। দ্বিতীয় ক্যাটালগে ২২৫৭. র 


খানা, তৃতীয় ক্যাটালগে ১০৭৬ খানা, এবং চতুর্থ ক্যাটালগে ২১০৯ 
খানা গরুর নাম আছে। তিনখানা। ক্যাটালগে তিন স্বতন্ত্র শ্রেণী 
বিভাগ অবলধিত হইয়াছিল ।৷ সুই সম্ৰাট অতিশয় ভারত-ভক্ত ছিলেন । 
তিনি চীনে ৭বর্ণাএম প্রবর্তনের উদ্যোগ করেন | 
(৫) ৬৬৪ খৃঃ অঃ। ইহাতে ২৪৮৭ থান৷ গ্রন্থের নাম আছে। 
(৬), এই বংসরেই আর একথান। ক্যাটালগ প্রন্তত হয়। তাহাতে 
গ্রন্থসংখ্যা ১৬২) 
(৭) ৬৯৫ খুঃ আঃ গ্রথসংখ্যা ৩৬১৬ এতদ্যতীত ৮৯৫ থানা 
নূতন গ্রন্থ ত্রিপিটকের সামিল কর! হয়। অধিকন্ত ২২৮ খানা “বিবিধ” 
+ গ্রন্থের নামও পাওয়া যায়! 
CES) LE OAH তিন খানা ক্যাটালগ তৈয়ারি হয়।* প্রথম 
খানা সববিভ্ুত। ২২৭৮ খানা গ্রন্থের নাম. আছে।  দ্বিভীয়খানা. 
প্রথমের সংক্ষেপ মাত্র । তৃতীয়খান। প্রথমের জের। ১৬৩ নুতন 
এন্থের নাম পাওয়া যায়। * 
(১১) "১২৮৫-৮৭ খুঃ অঃ । ১৪৪০ খান গ্রন্থের নাম আছে । 
(১২) ১৩০৬ খু অঃ। সু আমলে আরন্ত করা হয়--মোগল 
আমলে সমাগ্ত। এই ক্যাটালগ একাদশ সংখাক্ষেরই অনুকরণ 
মাত্র 1 এ 
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সংস্কৃত বৌদ্ধ-নাহিত্যের চাঁন! অনুবাদ । ৮৩ 


(১৩) ১৬০০ খৃঃ-অঃ । মিউ২আমলের ক্যাটালগ । 

মিঙ-আমলের চীনা “ত্ৰিপিটক” তালিকার ৫৯ জন ভারতীয় গ্রন্ব- 
কারের নাম পাওয়া যায় । ইহাদের কেহ কেহ বিশ পঁচিশখানা। গ্রন্থের 
লেখক বলিয়। বিবৃত | নামগুলি নিয়ে প্রদ্ত হইতেছে । 

(১ মৈত্রের (২) অঙ্ঘোষ (৩) নাগাঞ্জুন (৪) দেব (৫) অসঙ্ (৬) 
বঙ্গবন্ধু (৭) স্থিরমতি (৮) আধ্যশুর (৯) শুদ্ধমতি (১০) জিন (৯১) স্থিত 
" মতি" (১২) অগোত্র (১৩) শৰ্ধরস্থামিন্‌ (১৪) ভাববিবেক (১৫) বন্ধুপ্রভা } 
(১৬) ধর্পাল (১৭) জিনপুত্র (১৮) গুণদ (১৯) ধৰ্ম্মযশম্‌ (Eo 
(২১) সুমুনি (২২) বৃদ্ধপ্ী জ্ঞান (২৩) ত্রিরত্বার্য্য (২৪) ভরীগুণরক্রাদ্র | 

এই চব্রিশ,জন “বোধিদত্ব” রূপে বিবৃত । নিয়লিখিত এহুকারগণ . 
“অৰ্ছ২” ও “আধ্য” নামে পরিচিত। 1 4 

(২৫) সারিপুতর (২৬) উপতিষ্য (২৭) মহামৌদ্গলায়ন (২৮) কাত্যা- ১. 
নীপুত্র (২৯) দেবশর্দন, (৩৯) ঘোষ (৩১ ) ধর্মত্রাত (৩২) 1৭ 
মহাহ্কৃখতানি (?) (৩৩) বন্তুমিত্র (৩৪) তাও নুয়ে (এই ব্যক্তির 
আসল ভারতীয় নাম উদ্ধার কর। কঠিন ) (৩৫) সঙ্বরক্ষ (৩৮) বনুভ্ . 
(০৭). সঙ্গসেন (৩৮) নাগিসেন তেন উপশীন্ত (৪০) হরিবর্মগ, 
(8১) চিন্তা, তিন (ভারতীয় নাম অনাবিদ্ভত) (৪২) বুন্ধিশি 
(৪৩) বুদ্ধবীত (8৭) বঙ্গ বর্ধণ (৪৫ গুণমতি (৪৬) ঈশ্বর (৪৭) উপলভ্য 
(৪৮) সঙ্ভদ্র (৯৯) নন্দিমিতর (০) স্ুগন্ধর (৫১) জিলমিত্র (৫১) বৈ" 
নাধ্য (০ মাহিকেত ও) কা ক্যমশস্‌ ৪) সমর (৫৯) যুনিমিত্র ৷ 

গ্রন্থকারগণের মধ্যে একঞ্জন রাজার নাম গাওয়া যায় । (৫৭) 
আনাদিতা। , ইহার উ্রনীত পুণ্তিকার নাম শুন মহা্রীচৈত্য সংস্ছত 
' স্তোত্ৰ" ইহা প্রধাল প্রধান আটট। চৈত্যের মঙ্গলাচির৭। ইনি 
কোন্‌ শীলাধিত্য কে জানে? ছুই দন “তীৰ্থক” ব) সনৰ্ক্মদ্রোহীর 


৮৪ সংস্কৃত বৌদ্ব-সাহিত্যের চীন। অনুবাদ 


নাম দেখিতেছি। :(৫৮) কপিল) ইনি সাঙ্যদর্শনের খৰি বলির! 
পরিচিত। (৫৯) জ্ঞানচন্দ্র । ইনি বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক ৷ 
এই ৫৯ ভারতীয় এ গ্রন্থকীরের মধ্যে কেহ চীনে আদিয়াছিলেন কি 
না জানা বায় না | বলা বাহুল্য ইহারা কোন এক যুগ বা. এক প্র্দে- 
শের লোক নন। ইহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন। 
ব্ুত ভাঁব। টশৈব বৈষ্ণব শাক্ত দিগেরই একচেটিয়া ভাষা নগ্ন ॥. বৌ 
ধৰ্মও সংস্কৃত ভাবাই প্রচারিত হইয়াছিল । পালিভাবার় শাক্যসিং 
হের মত ভঢ়ারিত হয়। কিন্তু শাক্যসিংহ যখন বুদ্ধাবতার হইলেন: 
তখন পালি সাহিত্যের পসার আর ছিল না ।- বৌদ্ধধন্ম বলিলে আমরা 


যাহা বুৰিয়। থাকি তাহা শাক)নিংহের প্রচারিত মতবাদ নয় । বৌদ্ধ 
শাক্যপিংহের তিরোধানের বহুশতাব্দা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ' 
সেই বোন্ধধৰ্শ্ম সংস্কতসাহিত্যে নিবদ্ধ। আর এই বৌদ্ধ সংস্কৃত 


সাহিত্যই চীনা বৌদ্ধদিগের রসদ জোগাইয়াছে। : খুষ্টায় প্রথম শতাব্দী 
হইতে চানা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বুঝিতে হইবে। 
২২ সংস্কৃত: গ্রন্থি চানাভাবায় অনুবাদ করিবার জন্য লানাদে-শর 
₹ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় এবং চীনা প্রচারকগণ 'ত 
_ ছিলেনই ৷৷ অধিকন্ত মধ্য-এশিয়। আফগানিস্থান, তিববত, শ্যাম, ইন্দো- 
চীন ইত্যাদি জনপদের বৌদ্ধগণও এই কার্য সহস্র, করিয়াছেন 
সমগ্র এশিয়া ভারততন্তের প্রচারক ছিল । সংস্কত সাহিত্যের ইতি- 
হাস রচনা করিবার সয় এ ক্থাট| মনে বাব] আবশ্রন্ | 
মিড -আঁষলের তালিকায় ১৪৩ জন অন্পবাঁদকের নাম আছে । 


ইহার! নান] যুগের. লোক।, এত্দ্যতাত বহু অস্টুবাদকের নাম পাওয়া 


যায়'সা ৷ $ ১ 


নান, জিউ সম্পাদিত ক্যাটালগ ৰান ভারতীয় পণ্তিতমহলে 


চীনা শিল্প-শান্ত । be 


ব্যবহৃত হইয়| থাকে 1 কিন্তু ইহা হইতে টি ভারতীয় ইতিহাসের : 


তথ্য এখনও বাহির কর! হয় নাই। এই সঙ্গে বীল প্রণীত “চীনে: 


নিব 


বৌদ্ধ ছা হি” গ্রন্থ আমাদের ঘটা আবশ্যক | 


চীনা “শিল্পশীস্ত্র” | 


কামরা ভারতে ৬৯ «কলার কথা জানি । বাহস্ানের-$ উামন্ছত্র 


এই গুলির উল্লেখ আছে-শুক্রনীতিতেও আছে। ইংরেজীতে 


এআটস্‌ আ্যাগু ক্রাফ্ট্ুস? বলিলে যাহা বুৰি আমাদের ক্লাশন্দে প্রায় 


টা 


- 


তাহাই বুঝায় লাইন আস্‌” বা সুকুমার শিল্প ছাড়াও অনেক J 


বগ্ধ এই কলার অন্তর্গত ৷ 


:৬৪ কলা সম্বন্ধে নান) গ্ৰন্থত ভারতীর সাহিত্যে আছে । এই 


সমুদয় নানা নামে পরিটিউটি সাধারণ নায় শিল্পশাস্ত্র । অন্যান নাম, 


ময় শী মর মত, ময় বিদ্যা ইত্যাদি | ময় নামক মানুষ ব। দেবতা! 
বা অস্থর এই সকল শান্রের প্রবর্তক ॥ এতন্যতীত শিল্পের বিভিন্ন 
বিভাগ অনুসারেও 'রিশিষ্ট সাহিত্যের নাম আছে যথা, খান্তবিদ্যা, 
এভিত্র লক্ষণ” ইত্যাদি । এই সকল গ্রন্থ আমরা ভবে চোখে 
দেখি লাই): কিন্ত প্রায় শতাধিক পুথির নাম আউক্রেক্ট সম্পাদিত 
ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম’ প্রস্থেন' মধ্য গাওয়া যায় । সম্প্রতি 
ত্রিবেন্দাম হইতে বাস্তবিদ্যা নামক একথান! গ্রন্থ প্রকাশিত হই হইয়াছে । 
বহুদিন পূর্বে 'মানসার' নামক গ্রন্থের তথা মহিশুরের পণ্ডিত রামরাজ 
প্রণীত দহিন্দূ্নাকিটেকচার” গ্রন্থে সরিবি্ট হইয়াছিল ॥ বামুৱাজের 
গ্রন্থ বিলাতে” বুদ্রিহ হয়। সে অনেক দিনের কথা আকাল: 


৯. KY টি তা 


৮৬ চীনা শিল্প-শান্র ৷ 


আমাদের দেশে সুহুমার শিল্পের নান৷ আলোচনা সুরু হইয়াছে। 
মনোমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত ণউডিন্য৷ শিল্প” এন্থে মানসার ব্যবহৃত 
দেখিতে পাই ৷ মানসাঁরের উল্লেখ সকলেই করিয়া থাকেন | এতদ্যতীত 
শুক্রনাতির ক্রেক অধ্যায়ে শিল্প বিষয়ক নান! কথা আছে। কানে 
শুক্রনীতির উল্লেখও আত্রকালকার শিল্পসমীলোচনার দেখিতে পাই) 


এই মানদার_ ও শুক্রনীতি ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদের পণ্ডিত - 
মহলে এখনও প্রচারিত নর বলিতে হইবে । যুক্তিকন্নতরু নামক: 


পুথি, বু্বস্ধহিতা এবং রামায়ণ মহাভারতও আধুনিক শিল্প সাহিতো 
আলোচনার মাঝে মাঝে স্থান পায়। কিন্ত খাঁটি শিলপশান্সের পর 
আজও আমর! পাই নাই বলিতে বাধ্য_তবে সঙ্গীত কলার বিভাগ 
হইতে করেকখানা সংস্কত গ্রন্থ আজকালকার সাহিত্য সংসারে 
দাড়াইরা যাইতেছে। 
সকল প্রকার শিল্পেই চীনাদের নার্মভাক খুব বেশী। এই নামক 
আজকালকার কথ! নর । অতি প্রাচীন কীলেও চীনা জাতিকে পাকা 
শিল্পী বলিয়া জগতের লোক জানিত। স্থানীত্্ নবম শতান্দীতে দুহজন 
শুসলমান পর্যটক সমুদ্রপথে “চীনে আসেন। তাহাদের ভ্রমণ- “বৃত্ত 
“আরবী হইতে পারসীভাবায় অন্থদিত হইয়াছিল ।- অনুবাদক ছিলেন 
রেণদো। ( Renandot ) | সেই ফুনাসী অনুবাদের ইংরেজি অনুবাদ 
১৫৩৩ প্রষ্টান্দে প্রকাশিত হইগ্লাছিল। গ্রন্থ ছুপ্রাপা_কিন্তু নবম 
শতাব্দীর এশিরা সুস্বন্ধৈ নাঁণা কথা ইহাতে জানা যায়| ভারতবর্দ 
সম্জন্ধে কিছু কিছু আজগুবি গল্পও ইহার মধ্যে পাই। অন্দিকত্ত 
ভারতীয় দ্বাপপুগ্র, ভারত মহাসাগরের জাহাজকোম্পানী এবং চীনা, 


হিন্দু ও মৃহলযান  সনুত্রবাণিহ্যের কথা প্রত্নতাত্রিকগণের পক্ষে 


_. প্রর়োজনীর হইবে। 


Th 5 ১ ৩০০৯ ৯০০৬. ৯. 


চীন! শিল্প-শান্ ৮৭ 


দবিতীর পর্যটকের নামশারুজীদ্‌ আল হাদিস! ইনি শিরাজের 
লৌক। ৮৬৮ খুষ্টান্দে ইনি ভারত হইয়া চীনে আনেন! এই পর্যটক 
বালিতেছেন--এচীনারা জগতের সকল জাতিকেই যে কোন শিল্পে পরাণ্ড 
করিতে পায়ে ৷ চিত্রবিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদশী চীনাদের 
হস্তশিক্ন-নানাবিধ । এই বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন 
কোন লোক নাই। বস্তুতঃ অন্ঠান্ত জাতি চীনাদের হাত সাক্কাই 
দেখিয়া বিস্মিত হইবে। এমন কি চীনাদেরকে অনুকরণ করির। 
চীনা উৎকর্ষলীত করাও অন্যের পক্ষে কঠিন 1” টি ul 

যুসলমান পৰ্য্যটক মহাশয় চীন। শিল্প-সংসারের একটা! দপ্তর লিপি- 
বঙ্গ করিয়াছেন । তাহাতে নিল্প-সমালোচনার রীতি বুঝ! যার। 
হান বলিতেছেন চিত্রকর তাহার হাতের কাঁজ'লইয়। রাজদরবারে 
উপস্থিত হন | বকৃশিষ বা ইনাম পাওয়াই উদ্দেশ্য রা] তৎক্ষণাৎ 
নিল্লীকে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার প্রদান করেন না। রাজপ্রাসাদের 
ফটকের সম্মুখে শিল্পী তাহার চিত্র রাখিতে আদিষ্ট হন! এক বদর 
কা ইহা এখানেই থাকে। রাস্তার লোক; বাঙ্গারে লোক, মুটে- 
মুর, আদনালী পেয়াদ।, ম্যাণ্ডারিণ, পুরোহিত, পণ্ডিতঃ মন্ত্রী, আমীর 
ওমরাহ, ঝী, চাকর সকলেই চিত্রট!/যধন তখন দেখিতে পার! সকলেই 
একটা করিয়া ভালমন্দ বলিতেও অধিকারী ॥ রর এক বংসর 
ধরিয়া রাজারে বাচাই চলিতে থাকে 1 একবৎসরের মধো এই খোল) 
মাঠের সমালোচনায় চিত্রের কোন দোর্ বাহির লা হইলে শিল্পী ইনাম 
পাইবেন! তখন শরিরীকে নিনের ওন্তাদমহলে আসন দেও, হইবে। 
কিন্তু সামান্য মাত্র" ক্রুটও যদি বাস্তার কোন লোক দেখাইতে পারে 
তাহা হইনি শিল্পীকে সমাদর কর হইবে ন! ! রান্তার লোকেরাই 


এখানে সমজরার, এবং পরীর), কিছুদিন হইল এক খ্যক্তি গন্ধের 


্ 
তু 


৮৮ চীনা শিল্প-শাস্ত ৷ 


শীব আকিয়াছিল। এই শীবের উপর একটা পাখীবসান ছিল। 
রেশমের জমিনের উপর চিত্রটা জীকা। রাজ-প্রাসাদের ফটকের সন্মুখে 
এইটা যথারীতি রক্ষিত'হইল। সকলেই ইহার যারপরনাই তারিফ 
করিতে থাকিল। - যে দেখিত সেই বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিত). কেহই 
(কান দোষ বাহির করিতে পারিল না। এমন সময়ে একটা বে-আকেল 
লোক বলিল-এই ছবি পুরস্কার যোগ্য নয়। ইহাতে দোষ আছে। 
শিল্পীর হাত এখনও পাকে নাই |” রাজদরবারে লোকটার মত জানান 
হইল প্ুকলেই'অবাক।. এই ব্যক্তিকে বাজার নিকট লইয়া যাওয়া 
হইল ; দরবারে চিএ্রকরও স্বরং উপস্থিত |. লোকটা নির্ভয়ে রাজাকে 
বলিতে লাগিল ‘শীষের উপর পাখী বসিক্সাছে। বেশকথা। কিন্ত 
চিত্রে দেখিতেছি শীধটা থাড়াই রহিয়াছে । ইহ] নোয়াইয়া পড়া উচিত 
ছিল না কি? পাখীটা তুলার মতন হালকা নয় ! চিত্রকর এই সামা 
কথাটাই জানেন ন|। কাজেই এই শিশ্ন অভি নিয় শ্রেণীর কাৰ্য্য!” 
সভার লোকজন সকলেই 'সাপু “সাধু করিয়া উঠিল । শিল্পী ইনাম 
পাইলেন না। 

প্রাচীন গ্রীসের শিল্প সমালোচনাও ঠিক এই ধরণের ছিল। 
কেবল শিল্প /কেন--গ্রীক জাতির সাহিত্যও বাজারের যাচাইয়েই চলিয়া 
থাকিত। বড় রাস্তার ধারে গ্রীক স্থগৃতিগণের হাতের কাজ সর্বদা 
বর্ষিত হইত।  এফৌরামেশ্র মাঠে ও হর্স তাহাদের শিল্পনৈপুণয 
জনগণের পরীক্ষার বন্ধ ,ছিল।. হাঁটে বাজারে বক্তৃতা করিয়া] কম্টা- 
কর্তার। বশঙ্গী হইতেন? প্রকাশ্য সভায় সকল নগরের অধিবাসীদিগের 
সম্মুখে নাচিয়! গাহিয়| অলিনন্ধ করিয়। গ্রীক সাহিত্যবীরগণ প্রশংসা 
লাভ করিতেন। ইস্থীলাস, সফরীস, কিডিয়াস, প্র্যাকুসিটেলিস, 
ডিমস্তেনীপ। শাইসক্রেটিশ, ইহারা সকলেই বাজারের যাচাইয়েই মানুষ । 


. ভাগা. একমাত্র জনসাধারণের বিচারেই স 
' সমালোচনা-পাঁরনদের সুনজর কুনজ্‌রে নয় সেল্টহাউস) আকী- 
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নিন্দ! প্রশংসা, সুনাম কুনাম বিতরণের জন্য গ্রীক সমানে কোন পরকার 
দরজা-বন্ধ-কর? পরীক্ষা গৃহ ছিলনা | পাশ ফেল ছোট বড় বিচারের 
ভঠ সময নষ্ট কর হইত না৷ হাট বাজার মাঠ ঘাটই গ্রীক বীরগণের 
দর ঠিক করিবার আড্ডা]. “জনসাধারণে”র বারীই শিল্পে উৎকষ 
সন্ধে চরম মত ছিল উহাই খাঁটি জুরির বিচার পে মত ॥ 
অধাযুগে ধর্মমন্দিবে এবং মঠে শিল্পকার্ধা প্রধানতঃ সংগৃহীত হইত 1. 


তখনও শিল্পীদিগের পরীক্ষক থাঁকিত জনসাধারণ! কান স্থানে 


খোলা বাজারে ওস্তাদগণের কার্ধ্য পরীক্ষিত হইতে পরি আক 
এত উন্টা হইলে কোন ব্যক্তিই মন্দিরে মঠে চিত্রশালায় স্থান পাইতেন 
না। বাজে মালু শীদই ঝারিয়া পড়িত।. এশিয়া ও ইয়োরোপ ছুই 
ভুখগ্ডেই শিল্পসমালোচনার এই দত্ত ছিল |: এই জন্যই পুরাণ! 
কারিকরগণের কাজ আজও এত প্রশংসিত হইতেছে। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী চলিয়। যাইতেছে কিন্ত প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদ৷ কমিতেছে 
না) জনসাধারণের রূচি' এবং অন্য প্রদেশের কঠোর সমালোচনার 
কষ্টিশীথরে সেই শিল্প দীড়াইয়া গিয়াছিল | কাজেই: তাহার মার 
নাই। বর্তমান যুগের আর্ট গ্যালারিগুলি সেইরূপ জনসাধারণের 
এফোরম বা “প্রাসাদের ফটক!” বা মন্দির মঠ বা ণগোলদীঘি" নয় । 
এই ভন্তই খোলা হাওয়ায় নিরপেক্ষ সমালোচনা! আজকালকার শিল্প 
সন্বন্ধে না হইবারই কথা । এই কারণেই নব্য যুগের "অনেক ব্ছই 
ঝরিয়া যাইতে বাধ্য ৷ সাময়িক প্রশংসঃ লাভে, শিল্পীরা শেব পর্যন্ত 
অমর হইতে পারিবেন না! “লোকে যারে নাহি ভুলে” এইরূপ 
স্তবন-কোন দরজা-বন্ধ-কর। 


ডেমী বা পরিষদের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেই অমর 


a ং মুনা শল-শ স্তি 
হওয়। যায় না। গোলদাবির পরীক্ষায় বিনি পাশ হইবেন তিনিই 
অমরূ। 

চানার। শিল্পস্থপ্টি করিতে মজবুত ছিল-। আবার শিল্পকর্স্সের সংগ্রহ 
কো চীনারা খুব পাকা । আজকাল ইয়োরামেরিকার ধনবান 
বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতের নানা বন্ধ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। একথা 
সকলেই জানি | কিন্ত চীনাদের এই বাতিক্‌ অতি প্রাচীন । 'মধ্য- 


গে অনেক ব্যক্তি শিল্প-সংগ্রাহক বা পত্রব্যবসারী হইর। চীনা সমাজে ' 


নাম, বনিউছেন | আরও পরশংসাযোগ্য কথা. এই বে, চীনার! চিরকা- 
লই শিল্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ 
নদক্ধেও বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শিক্পকণ্ঠ রাখিবার বাঁ যাচাই 
করিবার প্রণালী সন্বন্ধেও নানা মত প্রচারিত হইয়াছে! 
শিলপ-সমালোচনার বর চীনানাহিত্যে বেশ বড়। 
সমালোচনা এবং শিল্প সমালোচনা দুইই চীনা পণ্ডিত 


করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে নান গ্রন্থ দোখতে পাওয়া যায়। মি 
সমঙ্গদার জাতি ৷, 


(5) চিত্ৰকল ও হুন্তলিপি । 

চানা অক্ষরগুলি এক একট! ছবির মতন! অক্ষর লিখিতে পারা! 
টুন একটা বিশেষ বাহাছুরী । হুঃতর লেখা এই কারণে এক বড় 
শিল্প | - ছবি, সাকা আর হস্তলিপি দুইই এক কল|। হাতের লেখায় 
উত্করের জন্য অনেকেই নামজাদ। হই! গিয়াছেন। ভাল হাতের 
লেখার জন্য পুরস্কার বিতরণ আজকালও হইয়া থাকে! দরবারী উচ্চ- 
তন কাধ্যের জন্য এখমও চীনার। fi 
লেখকের সাহায্য গ্রহণ করে। 
অভিনন্দন পত্র দিতে হই 


এই জন 
বস্তুতঃ সাহিত্য 


গণের দৃষ্টি আকর্ষণ " 


খন্রাযন্রের সাহাব্য লয় নাঁপাকা - 
কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত “বা কর্দবীরকে - 
দন লনা রেশমের কাগজে হাতের লিখার 
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বক্তবা প্রকীশিত-করাহয়।: ওই ধরণের এক এক খানা অভিনন্দন 
ভর খরচ আর দুইশত তিনশত টাকা পড়ে! বলা বাহুল্য আর 


এত বড় সম্মান প্রদান করি ন।। 
নাই। অবশ্য মধ্যযুগে এশিয়ায় 
এবং. ইয়োরোপে উভয়ত্রই হাতের লেখার মৰ্য্যাদ খুব বেশী ছিল |. 
তখনকার দিনে হিন্দুশীস্্; কৌরা?) বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থ জুন্দর অক্ষরে 
লিবিবার জন্য পণ্ডিত মৌলবী পুরোহিতের! এবং এমন কি 'রাদ্তজেড়- 
গ্রণও চিরজীবন উৎসর্গ করিতেন এরূপ লিপিকীর্ষ্যে সময় প্রদান 
. করাই ধর্ম বিবেচিত, হইত । সে দিন আর আজকাল নাই। ছাঁপা- 
খানার প্রভাবে হস্তলিগির আদর দুরীভূত হইয়াছে। কিন্ত চীন! 
মাজে হন্তলিপির আদর ছাগাখানার প্রভাবেও কনে নাই। চীনারা 
এষ ছাপিবার কৌশল অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কার করিয়া ছিল্ঞ! 
ইয়োরোপে মুদ্রাবন্ধ পৌদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রহ 
পুর্বে চীনারা অক্ষর ছাঁপিবার প্রণালী প্রবর্তন করে। বন্ততঃ চীনাদের 
দৃষ্টান্ডেই ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্ প্ৰবৰ্ত্তিতহয় ! তথাপি চীনে হস্তলিপির 
পাটির কমে লাই). সাহার একমাত্র কারণ চীনালিপিক্স বিশেষত্ব ৷ 
চান লিপিপ্তলি চিত্রবিশেষ। ছবি আঁকিতে যেরগ নৈপুণা আবহক, 
চীন। অক্ষর লিখিতেও সেইরূপ নৈপুণ্যআবগ্তক। প্রকৃত পক্ষে চীনার। 


চিত্বিদ্যার, হাত দিবার পর্বের এই কারণে 'হস্তলিগিতে হাত মক্স, 
কুরিয়া, থাকে! হস্তলিলি চীনে চিত্রশিল্পেরই ' সামিল নাজাদ। 
চি্রক্রগণের অনেকে হাতের লেখ রঃ এপি ছিলেন। 

শুটার পঞ্চম শতাব্দীর একখান।চিত্রশিলের পুস্তক (আছে ভা, 
আমলেও একখান। দশধণ্ডে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ পরনীত হয় নাতি 


ছু 


এটি 


মহ ঘ চীনা শিক্প-শান্ত্র। 


“লীহ-তার-মিও-হুয়া-কে') সহকারের নাম চা. য়েন-বুয়েন_। 
ইহাতে চিত্রশিল্ের নানা অঙ্গ সমন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। লেখকের 
বংশে পুরাণা চিত্র বহুসংখ্যক সংগৃহীত ছিল । এই সংগ্রহের বিবরণ 
. প্রহ্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্যতীত পুরাণা ওক্জাদগণের জীবন 
ব্ুজান্তও ইহাতে লিখিত আছে। 
সঃ আমলের চু-চাড-ওয়ান্‌ হস্তলিপি সম্বন্ধে একখাঁন। গ্রন্থ রচনা 
কিরেন ইহাতে গ্রন্থকার পূর্ববর্তা লেপকগণের মন্তৱ্য শ্রেণীবদ্ধ 
7 করিয়া. নিজের মত অন্ন বিস্তর আছে। হাতের লেখার উৎকর্ম 
লাভের নানা উপায় ইহার আলোচ্য বিষয় | গ্রন্থের নাম মিহ চে-পীন্। 
৯২৪৩ বৃষ্টাব্দে তুউ২শে একখান! গ্রহ রচনা করেন। তাহাতে জুড, 
মাটালের ওাদ লেখকগণের বিবরণ আছে। ও 


) এড, আমলের উই-সুছ একখানা গ্রন্থ লিখিরাছিলেন। তাহাতে 


৫৬ বিভিন্ন লিপি-প্রণালী বিত্ত হইয়াছে । এইগুলি সবই নাকি 
চীনে নান যুগে প্রচলিত ছিল। অন্মধ্যে সংস্কু ভাষার জন্য ব্যবহৃত 
দেবনাগরী লিপির উল্লেখও আছে। 5১ 
খানা এহ বিশ ধণ বিজ্ক্ত। ইহাতে নানা যুগে প্রকাশিত 
হওলিপির নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বার শতাব্দীর পরবর্তী 
কালের নমুনা ইহাতে নাই। পতাট; এরং রাঙ্গরাজড়াদিগের হাতের 
 সইও এই পুপ্তকে দেখিতে পাওয়া যায় । 
বাশ চিত্ৰণে টানার সিদ্ধ. হস্ত । 
একখানা এস্থের আলোচ্য বিষয়। ইহা ৯২৯৯ শষ্টান্ে প্রকাশিত) 
লেখকের, নাম লে-কান্‌। পুস্তকের নাম “ডুহংপু-রেয়াংলুহ”’ । 
ইহাতে চারি অধ্যায় আছে-_-১) বাশের সাধারণ আকুতি বিগ়ক ছবি, 
8) কতকগুনা এক রঙা ছবি, (৩) নানা অবস্থায় বাশ কিনূপ দেখায়, 


বাশ গাছ আঁকিবার প্রণালী 


এ আলা 


চীনা শিলপ-শান্তর ! ত 


(5) নান। জাতীর বাশের আকৃতি । গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্ম ও বিস্তৃত 
নিরম এদত্ত হইয়াছে । বাশগাছ সক্ধে অতি গভীর গবেষণা ও ইহাতে 
আছে| ওয়াইলির মতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি নিথুত। ঠিক যেন 
প্রকৃতির বাগানে ও মরদানে হাশগাছ৷ গুলি দেখিতেছি! কাজেই 
পুস্তক খান টানা শিল্প শাত্রের একখানা বেদ বিশেষ | 

হুরী-কীন গ্রন্থে চিত্র-শিল্পের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে৷  বৃষীয় 
তৃতীর - শতাব্দী হইতে মোগল আমল পৰ্যন্ত চীনা চিত্রকলার ধারা 
ইহাতে বুবিতে পারা! বয়ে! লেখকের নান তাং হাও টি দেশীয় 
চিত্ৰশিল্প সম্বন্ধেও সামন্ত বিবরণ আছে। বোধ হর ভারতীয় চিত্র 
কলার কোন কোন তথ্য ইহাতে পাওরা যাইতে পারে। গ্রন্থকার 
চিরকলীর নানা রীতি (‘স্থল’) বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
কোন্‌ ছবি কোন্‌ বীতির অন্তর্গত তাহ! বুবিবার নানা স্ষেত এ মধ 
সন্নিবিষ্ট আছে। 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হীরা ওয়ান মেন চিত্রকরগণের বৃত্তান্ত _ 
প্রকাশ করেন। পরের নাম “তু-হুই-পাও-কীয়েন | ইহাতে ১২০ 
ভন্তাদের নাম্‌ আছে। সুগ্রাচীন কাল “হইতে মোগল আমল পৰ্য্যন্ত 
ইহাদের আবির্ভাব কাল 

এই ধরণের অসংখ্য গ্রহ আছে। লেখকগর্ণ পুর্ববর্তী লেখক- 
গণের ভুল ধরিতে ছাড়েন নাই ৷ সমালোচনার সমালোচনা এইরূপে 
চীনা সাহিত্যে অনেক জমিয়াছে।! কা আমলেও হস্তলিপি এবং 
চিত্ৰশিল্প সম্বন্ধে নান। ব্রতিহাসিক গ্রন্থ এবং সমালোচনা ও ব্যাখ্য! 


রণ 


পুস্তক বাহির হইয়াচছে! র্ 
চীনে সীলমোহাবের ব্যবহার অতি প্রাচীন ৷ রাজরাজড়াগণ ও 
করিয়াছেনই-সাগারণ লোকেরাও নীলযোহর ব্যবহার করে) কাজেই 


15৪ চীনা শিল্প-শাস্ত্। 


শীলমোহর প্রস্তুত কর। চীনে একটা ব্যবসার বিশেষ । মোহে না 


লা ছবি আঁকাও একটা কলা বিশেষ ৷ সুতরাং এই সকল বিনয়ে 
সাহিত্য গড়ির। উঠাও অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ শালমোহর সমন্ধীয় 
এহের। পরিমাণ চীনা শিল্প-সাহিত্য বিশাল। চীন! সাহিত্যের 
যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই “বিশালং বিপুলং ভদ্র:স্কারং সমং 
বনিষ্ঠক” দেখিতেছি। "চীনারা “লিখিয়ে লোক?” 

(২) সঙ্গীত। 


সিসি 
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কর বেজ্ঞানিক সমালোচন। নানা এন্থেইআছে। অধিক 
বাদাযন্তের বিশেষ বিবরণ এবং বন্তুব্যবহার করিবার কৌশল নম্বন্ধেও 
বিশেষ সাহিত্যের পরিচয় পাই। 

নবম শতাব্দীতে নান্‌'জো ঢাক বাজাইবার প্রণালী সন্ধে এক 
খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিয়দংশ ধতিহাসিক। গ্রস্থকার 
বলিতেছেন মধ্য এশিয়া হইতে টাক চীনে আমদানি হইয়াছে ৷ তাও 
আমলে মধ্য এশিয়া বলিলে ভারত ‘মণ্ডল’ ই-বুঝিতে হইবে । নানা 
প্রকার ঢাকের জ্রন্মকথ| ও ইতিহাস এই গ্রন্থে আছে। ১২৯ প্রথার 
বাগ্ধীতি, সুর বা গৎ ইহাতে,বিরৃত হইয়াছে। ওয়াইলি বলিতেছেন 
আনেক গুলির নামেই বুঝিতে পারি এই সমুদয় ভারতী '” 
ভারতের ঢাকও চীনে আসিয়াছে। গ্রন্থের নাম কী-কুও-লুহ, I 
দশ শতাব্দীতে একখানি এহ রচিত হয়। ইহাতে নানা প্রকার 
সঙ্গীতের বিবরণ আছে। হত্যকলা সম্বন্ধে গবেষণ। আছে । নটের 
অভিনয় সন্ধে প্রবন্ধ আঁছে। বা্যন্ত্র এবং গীতও আলোচিত 
হইয়াছে। ২৮ প্রকার রাগ বা রাগিণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া 
যায়৷, ত(ঃ আমলের নাচগান বাজনা বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ 
করিতে হইবে। চীনের তাও আমল ভারতীয়, প্রভাবের আসল। 


চীনা শিল্প-শান্ত্ৰ । ৯ 


কাজেই এই বুগের সকল চীনা শ্রন্থেই ভারতবর্ষকে পাইব-কোথাও 
মুখ্যভাবে কোথাও বা. গৌগভাবে। ভারতবর্ষ চীনকে কেবল ধস 
প্রদান করে নাই_দমগ্র ভারতীয় সভ্যতারই নানা অঙ্গ প্রদান করিয়। 
ছিল | 

“কিনু” বা বীণা সম্বন্ধে ২৫৭৩ খৃষ্টাব্দে একখান! বই লেখা হয়। 
উহা দশখণডে বিভক্ত । বহু পূৰ্ববৰ্তী লেখকের মত ইহাতে উদ্ধত 
আছে। বীণা বাজ্জাইবার নান৷ রীতি ইহার আলোচা বিষয় । 

বীণা সম্বন্ধে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে একথানা বই লেখা হয় উহাও 
দশধণ্ডে বিভক্ত । ইহাতে নিয়লিথিত বিষ আলে।চিত হইয়াছে _ 
(১) শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম, (২) সঙ্গীতকলার নীনা রাগ রাগিণী 
সুর বাঁ গতের' নাম ও বিবরণ, (৩) এই সকল বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের: 
তালিকা, (৪) বীণা প্ৰস্তত করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এরূপ ওস্তাদ 
কারিগরগণের নাম! সংখ্যা বিপুল। (৫) স্বরলিপি ৷ 

৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জেডপীথবের বাদযন্ধ ভারতবর্ষ হইতে চীনে আল। 
হয়. তোচুঙ_ তখন চীনেশ্রর ৷ ফরাসী পণ্ডিত ব্য (32210) তাহার 
টানা থিয়েটার” গ্রন্থে লিখিরাছেন যে নাট্যকলা ভারতবর্ষ হইতেই 
চীনে আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে চীনে রঙগমধ ছিল 
না। নাচগান সমন্বিত অভিনয় চীনারা ভারতীয় বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের 
নিকট এথম শিক্ষা করে। বৌদ্ধ বলিলে যে কোন ভারতবাসীকেই 
বুঝাইত। তীরতবর্ষের সকল বন্ধই চীল্লাদের, বিবেচনায় দবুনধমাক 
ছিল । রি ঠা? 

(৩) শিল্প-সংগ্রহ ও বিবিধ “কিলার? কথা! 

ুষ্ীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁও-কীয়েৱ-লুই নামক একখানা গ্রন্থ 
রচিত হইন্াছিল। ছুরি ছোর! তলোরার বড়া ও অনা পক্জ সদ্ধে 


৯৬ চীনা শিল্প-শাস্ত্র। 


ইহা ইতিহাস পুস্তক ॥ লোহা তামা :ও সোনার তলোরারের উল্লেখ 
আছে। পাথরের নির্মিত শক্জের কথাও জানিতে পারি। সোনালি 
অক্ষরে নাম খোদাই করা হইত | এই ধরণের তলোয়ার প্রাচীন ও 
মধ্য যুগের রাজরাজড়াদের অনেক ছিল। জাপানের দাইম্যোগণও 
এই সকল হাতিয়ার রাখিতেন। গ্রন্থে মান্ধাতার আমলের তলোয়াবের 
বিবরণ আছে-_সমসাশরিক-চীনের পরিচিত শন্্েরও বিবরণ আছে। 
চি-লুই নামক একখান| এন্থ বষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হয়| তাহাতে 
টি পাত্রের প্রতিহাসিক রিবরণ আছে। অধিকাংশই হান্‌- 
সঃ জিনিব ॥" ধাতু ঢালাই করিবার প্রণালী; পাত্রগুলির মাপজোক 
এবং নাম খোদাই সবই এই গ্ৰন্থে পাওয়া বায় ৷ 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ওয়াং-হু নামক: এক ব্যক্তি পুরানা জিনেষের 
এক তালিকা প্রপ্তত করেন। উহা একপ্রকার বিশ্বকোব বিশেব। 
নীম স্বুয়েল-হো-পো-কু-তু। ত্ৰিশখণ্ডে বিভক্ত । নানা প্রকার পাত্র, 


আয়না, পেয়ালা, রেকাবি, ফুলদানের বিবরণ», ইহাতে আছে । চা 


আমল হইতে হান্‌ আমলের বসন্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ৷ প্রত্যেক 
প্রবন্ধ সচিত্র । পাত্রের গায় পোদাইকর| অক্ষরগুলিও ও গ্রন্থের মধ্যে 
- উদ্ধত ক! হইন্নাছে। বন্থগুলির বর্ণনায় ' ওয়াংকু নিজের কথ গ্রায়ই 
বলেন নাই। পুর্ববর্ভা-লেখকগণ এই সমুদ্র সম্বন্ধে নাঁন। কথ। নিখির। 
গিয়াছিলেন। ওয়াডছু সেই সমুদয় সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র । ছবি- 
গুলি নিখুত ৷ প্রাচীন চীনের শিল্প বুৰিবার পক্ষে এই সংগ্রহ- -পুস্তক 
সানা বিশেষ খুল্যর্ঝান। ভারতীয় সাহিত্যে এই বরণের একখান! 

পুস্তিকাও আছে কি? বোধহয় না। 
এই ধরণের শিল্পসংগ্রহ-লিবয়ক এন্থ চীনার| নানা যুগেই্ুলিখিয়াছে। 


বর্তমান মুগ এই সাহিত্য চলিতেছে) ১৭২৬ খুষ্টান্কে একখান; 


চান! শিল্পশান্ত্র! ৯ 


গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে শিল্পত্রব্যের গাতে খোদাই কর! রচনার 
বিবরণ দেখিতে পাই। এই খুলি চা. আমল হইতে তাঁঙ, পর্য্যন্ত 
কালের বস্তু । পর বৎসর আর একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে 
কেবল আনার ছবি আছে। এই গুলিও চাঙ-তাঙ_ আমলের 
দ্রব্য | 

দৌয়াত। কালী, কাগজ, তুলী ইত্যাদি হস্তলিপি এবং চিত্রশিল্পের 
উপকরণ সন্ধে নান। গ্রহ আছে। মোগল আমলের লুহ-ইউ 
একখানা গ্রন্থ রচনা করেন নাম মিহতপে) তাহাতে খন জন্তত 
করিবার শিল্প বিরৃত আছে। ইহ! রতিহাপিক তথ্যে পুর্ণ | ১৫০ 
জন পুরাণ মসী-শিল্পীর কথ। এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় অধিকন্ত 
চীনের বাহিরে লৌকের। কিরূপে কালী প্রস্তুত করে তাহার বিবরণও 
আছে৷ কোড়ীয়ার মসী-শিল্প, তাতারজাতির মসীশিক্প: এবং মধ্য 
এশিয়াবাসীদিগের মসী-শিল্সের কথাও ইহাতে জানিতে পারি। মধ্য 
এশিয়ার কথায় ভারতের কথাই আন্দাজ করা চলিতে পারে । 

“টীনে প্রচলিত মুদ্রা সন্বন্ধেও নান। গ্রন্থ আছে। পুরাণা অন্যান 
শর্তা সংগ্রহ করিবার বাতিক চীনাদের ছিল । সেইগুলির বিবরণ 
লিখিয়া রাখাও তাহাদেল অভ্যাস ছিল ৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই 
ধরণের মুদ্রীসাহিত্যের অস্তিত্ব অনগত হওয়া বায়। ৯৯৪৯ ুষ্টাবের 

এক খানা গ্রন্থ বিশেষ এদিদ্ধ। ইহাতে সুপ্রাচীন কাল হইতে দশম. 
শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের যুদ্রাত আলে।চিত হ়্াছে। গ্রন্থ সচিত্র 
প্রত্যেক মুদ্রার আকার পরিমাণ ও লিপি যথারীতি বর্ণিত আছে। 
বিদেশী রাষ্ট্রের মুদ্রায় কথাও ইহাতে জানিতে সারি । লেখকের নাম 
হু-্চুন্‌। গ্রন্থের নাম চুয়েন-চে! ৯৫ খণ্ডে বিভক্ত.। রর 
- পিকিভের রাঙ্গ,দববারে পুরাগা মুদ্রার সংগ্রহ রক্ষিত হইয়া থাকে । 
q ১ 


বর চীন। শিল্পশীন্স । 


১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহের বিবরণ রাজাদেশে প্রকাশ কর! হর। 
ইহাতে এশিয়ার নানা দেশের যুদ্রাও বিবৃত আছে। নানা পদক বা 
মেডেলের বিবরণ দেখিতে পাই৷ গ্রন্থ সচিত্র ৷ 

প্রস্তর শিল্প চীনে অতি পুরাতন। কাজেই নান! প্রকার পাথর 

' সম্বন্ধে চীনা সাহিত্যও রচিত হইয়াছে। সুগন্ধি দ্রবের তালিকা, 
কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশল ইত্যাদিও চীনা 
সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 

9 এপুদের, খাঁটি স্বদেশী বস্তু । কাঁজেই চা গাছের কথা চীনা 
সাহিত্যে থাকিবারই কথ । চ1-কিও. নামক গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীর রচনা । 
ইহাব আলোচ্য বিষয়--£১) চা গাছের উৎপত্তি (২) গাছ হইতে চরন 
করিবার প্রণালী (৩) চার পাতা প্রন্ত করিবার নয (৪) এই সকল 

কাৰ্য্যে ব্যবহারোপযোগী পাত্রের বিবরণ (৫) চা-পান (৬) তিহাঁসিক 
তথ্য (৭) কোন্‌ কোন্‌ জেলায় চা উৎপস্ন হয় (৮) বিবিধ (৯) চিত্র 
পরিচয় । চা সব্বন্ধে নানা গ্রন্থহ রচিত হইয়াছে। কোন. ছলে চার 
স্বাদ উৎকৃষ্ট হর সে বিষয়েও একাধিক গ্রন্থের পরিচয় পাই । এক সেখক 
সাত নদীর তুলনা করিয়। ইয়,ংলির জল সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। চার 


অন্য জল৷ গরম করিবার নিয়মও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। : তাঁউ, 


আমলের এক ব্যক্তি যোলট! প্রবৃদ্দ লিধিয়। ছিলেন। তিন প্রবন্ধে 
জল কফুটিবাঁর মৃহর্তটা লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিশেষ সঙ্কেত আছে। 
তিন প্রবন্ধে জল ঢালিবার নিয়ম বিবৃত হইয়াছে। কেট্লি ও অক্লান্ত 
পাত্র সন্থন্ধে পাচ প্রবন্ধ লিখিত! আর জালানি কাঠের কথা পাই 
পাঁচ প্রবন্ধে । 

মদ ঢোয়ানো, বাগান তৈয়ারি করা, বাশের ঝোল প্রন্থত করা, 
পাখী ধরা, মাছধর। ইত্যাদি অদংখ্য বিব়েই জীনা সাহিত্যে সাছে। 


চীনের কালীদাস লী-পো। ৯৮ 


ভারতীয় চৌবটি কলার মধ্যে এই ধরণের অনেক জিনিষ. অন্তৰ্গত৷ 
সেই সকল কলা সব্বদ্দীর সাহিত্য ভারতেও ছিল।। সেই সযুরর়ের 
প্রারিক আলোচনা অন্নবিস্তর অকাল: দেখ! যাইতেছে । 


চীনের কালিদাস 'লী-পৌ 1: 


আমাদের .কালদাসকে আমর) ভারতের গ্যোটে অথবা শেক্ষুণীয়ার 
বলিয়| জানি ৷৷ জাৰ্স্মাণ করিবরের বচনাএ্রণালী হইতে ইংরেজ কৰি- 
বরের রচনাপ্রণালী পৃথকৃ। আব হিন্দু কব্বিরের রচনাঞ্রণালীও 
এই দুই জনের রচনাপ্রণালা হইতেই গুথক্‌ । ৷ এই তিন কবির ভিন 
পকাবধরণ ধারণ). তাঁহ| হইলে তিন জনকে এক গোলের অন্তগত 
কর হয় কেন? কেরল এই হিনাবে ৬৪ গ্যেটে জার্্ান সাহিত্যের 
5 নং করি, সেকুস্পীয়ার ইংরাজ হোন খুনং কবি, আর কঠলিদসও 
সংস্কত সাহিত্যের ১নং কবি। দেই কণ -লী-পো। চীনাদের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
করবি কোন চীনা বালককে বাৰ দাস। করা যারতোমাদের 
নং > কবির নীম কি?” সে তৎক্ষণাৎ ভাব দিরে-"লী-পে।” এই 
জন্ত লীকে চীনা সাহিত্যের কাঁনদস কলিলীষ । 

লী নাটকও লিখেন নাই, নভেল লিখেন নাই, আর এপিক বা 
নেহাকাবাও শিখেন নাই। ছিলেন গায়ক এবং শীতিকাব্যের 
লেখক | ছোট ছোট করিত দেহা নেট ও গান ছাড়া অজ কোন 


Aly 


১০০ চীনের কালীদাস লী-পো। 


ব্রচন! বীর ত্রিশখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে পাওয়। যায় ন! । ইনি সৰ্ব্বদা 
নদের ভাটিতে ডুবির। থাকিতেন। মদের নেশায় “চুর” না হইজে 
নাকি লীর মাথ! খুলিত ন।। চীনা! কবি যাত্রেরই এই দস্তর ছিল.। 
শুনা যায় লী ফুলভক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ নদনদী পাহাড় পর্বভ গাছ 
পালা এক কথায় প্রক্কৃতি চীনা কবিমাত্রেরই অতি প্রিয় বন্ত। প্রকৃতি 
বিষয়ক কাব্য চান| সাহিত্যে প্রচুর । অধিকন্ত সঙ্গীতে লীর বেক 
ছিল॥ এই কোকটাও চীনা, কবিমান্রের পক্ষেই স্বভাবসিদ্ধ। করি 
বচনে সঙ্গীত-প্রিয় প্রক্ৃতি-পূজক পানাসভ্ত লেখক বুঝায় । 
এই বর্ণনা বিশেন ভাবে “লিরিসিষ্ট” বা গীতিকার সন্বন্ধেই প্রয়োগ 
কর! হইয়। থাকে] জী-পো তাহাদের সধ্যে সেরা). 
চীনের কেন, দুনিয়ার সকল দেশের গীতিকার সন্বন্ধেই এই চীনা- 
বর্ণনা প্রয়োগ কর।- চলিতে পারে। হয়ত কোন কবি মদের নেশায় 
মাতাল না থাকিতেও পারেন । কিন্ত অন্ততঃ ভাবের নেশায় নীতি- 
কারকে মাতাল হইতেই হইবে। মাতাল ন। হইলে লিরিসিষ্ট হওয়! 
বায় না! মাতলামি ও পাগলামি গীতিকাব্যের প্রাণ কেহ? মদে 
পাগল, কেহবা প্রেমে পাগল, কেহব। ধৰ্ম্মে পাগল, কেহবা হদেশ 
সেবায় পাগল। শেক্ষ্গীয়ারও এক স্থানে এই চীনা মতে সায় 
দিয়াছেন। তাহার মতে “লাভাবুং লুন্ঠাটিক আযাগু দি পোয়েট” অর্থাৎ 
“প্রেমিক, পাগল এবং কবি” একই চরিত্রের লোক । - জার্্ান শিলার, 
বাঙ্গালী হেয় ৪ নবীন, ইংরেজ শেলী ও বায়রণ এবং ফরাসী লামীরটিন্‌ 
সকলেই “প্রমিক, পাগল ও মাতাল ছিলেন। চীন। «কবি-লক্ষণ” 
অনুসারে ইহারা লা-পার জুডিদান-_অর্থাৎ ‘এক গ্রীসের ইয়ার? । 
: শব্যনভারতের কবিবন্গও এইরূপ প্রেমিক, পাগল ও মাতাল । ঠিক 
বায়রনের বাব নিয়ের কথা গুলিতে পাইতেছি না কি? 


এ 


চীনের কালীদাস লী-পো1। ১০১ 


“নিমেষ তরে ইচ্ছা করে'বিকট উল্লাসে 
সকল টুটে যাইতে ছটে জীবন উচ্ছাদে। 
বন্য ব্যোম অপরিমান 

মদ্যসম করিতে পাঁন 

মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ 

উর্ধ নীলাকাশে 1” 


এই জন্ঠই সেক্ঙ্পিক্লার বলিয়াছিলেন_ প্রেমিক, পাগল ৬ 
কবি এক উপদানেই গঠিত৷ প্রেমিকের কল্পনার পাগলের কল্পনায় 
আর কবির কল্পনায় কোন প্রতেদ নাই টীন। গীতিকারের! সেক্ষু- 
পীয়ারের সার্টিফিকেট প্রাইবার উপযুক্ত । তরে চীনের নেকুম্পিয়ার 
ইংরেজ সেক্ষ্লীযারের অন্ততঃ অটশত বৎসর পুৰ্বে জীবিত ছিলেন। 
৬১৯ হইতে ৭৬২ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত লী-পোর জীবনলীল!। ৷ 


লী কোন বিশেষ এক বিষয়ে কৰিত।" লিখিতেন না), যখন মে 
বিষয়ে খেয়াল চাপিত, তখন সেই বিষয়ে কবিতা লিথিতেন । পৃথিবীর যে 
কোন ঘটনাই লীকে চাল! করিরা ভুলিভে গারিত ৷ ছুনিার যে কৌন 
ৃণ্তেই তাহার কল্পনা তরদারিত হইত জীর বীণায় চড়া নূরম কৌন. 
এক্কার বাদ পড়ে নাই লী-োর কাব্যে নয় রপরই স্বাদ গাওয়া 
খায়!  ছত্রিশ রাগিনীতেই গল! সংধিবার ক্ষমতা! তাহার ছিল। এই 
হিমাবে লী ঠিক যেন শেক্মুপিয়ার- গোট) দুনিরাই লীর সাহিত্যে 
ছাঁপ মারিয়া দিয়াছে! লীর'গ্রন্থাবলী বিশ্বকোষৰ ! দ্বীররস চাহ, বীররস 
পাইবে, শৃঙ্গার রগ, চাহ শুঙ্গার রস পাইবে ৷, তাঙবের সৌন্দর্য চাহ ৷ 
৪ তাহা। পাইচব--টাদের শৌন্দধ্য চাহ তাহাও পাইবে। হতাশের 
লেহচর ভাবে লী-পোঁ গাঠকের, সন মুগ্ধ করিতে পারিবেন... আবার 


) ২১৭২ চীনের কালীদাস লী-গো। 
₹ তেলম্ব কঠোর ব্রতবারী ভাবুক বাজি ও এই বিশ্বকোঁব ঘাঁটিতে আরম 
করিলে মাতোয়ারা হইয়া পড়িবেন ৷ 

- পা লেখ পড়ায় পণ্ডিত ছিচলন ৷ কেতাবিবিদ্যা তাহার বেশ ছিল। 

চীনা কবির! সকলেই পণ্ডিত । কি লী-পো অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর 
লোকজনের তারিফ করিতেন। দভাতার গণ্ডীর বাহিরে পার্বত্য 
বলদরঙ্গলেন অধিবাসীরা স্বাধীন জীবন যাপন করে। তাহাদের 
: শরীর শক্ত, চিত দৃঢ় এবং স্ফুন্তি অগাধ ৷ লী বলিতেছেন_-“আমরা 
পরে ম্যধ্য আবদ্ধ হইয়া নিয়া কি হিতে তছি? কিছুই না। কতক- 
. গুপিালুথি’ৰাটিতেছি বৈত নর! কিন্ত এই পাহাড়ী পাড়াগেঁয়ে 
ছি যেন পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়। নিশিয়া বরকত করিতেছে । 

কেতাবের ধার ধারেনা । গোটা জগৎই এই সকল নিরক্ষর 
শোকের কেতাব। আজ ইহার? পশু শীকার করিতেছে--কাঁল বনের 

- গাছ কাটিতেছে,_পরস্ত সদল বলে লে নাচ গান করিতেছে 1৮-জার্দদান- 
গ্যেটের ‘গটজ এবং শিলারের “রবাস?? কাব্যদয় এই স্বচ্ছন্দ 
বনের বার্তা! আনিয়াছিল। তাহা হইতেই ইয়ৌরোপে উনবিংশ 
শতাব্দীতে রোমা্টিক আবুক্তাঁর আন্দোলন উপস্থিত হয় । 

4 লী দৈনিক পুরুষের জীবন চিত্রিত করিতে ভাল বাসেন। ঠিক, 
যেন তলোয়ার তাতে লইয়া কৰিবর রাগিণী ধরিগ্লাছেন।. পণ্টনী 
€গায়াকের বরণপায়ও লীর দৃষ্টি আহে । যুদ্ধের সময়ে সৈহ্োরী সদরে 
কায়দ। কির পা. ফেলিয়া থাকে |. লী তাহাও বর্ণনা করিবেন । 
আবার অশ্বারোহী পণ্টনের গতিবিবিও তাহার নজরে পড়ে | “ইহারা 

. পৰনের বেগে দৌডিতেছে। বলিতে কি, ঠিক: যেন উক্কাপাত 
দেখিতেছি। সাদ। ঘোড়ার,উপ্র পার গাড়ওয়ালা জিন্য। বরফের ;. 
নতন পাঁড়িশ করা ও চকু চকে তবোোয়ার | ধন্ত'উ- "দেশের ট্রিপ I 


> 


চীনের কালীদাস লী-পে।'। ১০৩ 


বাহব। ঢাওদেশের অশ্বারোহী 1” এই ধরণের বর্ণনা বীর যুদ্ধ-নঙ্গীতে 
এবং শীকারের গানে অনেক পাওয়া যায়। কেনে! জীবনের আনন্দ, 
সংসাহসের আনন্দ, সুস্থ সবল শরীরের আনন্দ, তাঁজা প্রাণের আনন্দ 


লী প্রচুর দিয়াছেন। 


চীনের ইতিহাসে তাতার বর্বরদিগের আক্রমণ এক প্রকার 
কোন যুগেই বন্ধ ছিল নী লী প্রসিদ্ধ তাউ বংশের (৬১৮-৯০৭) 


* আমলের লোক তাহার সময়ে হুয়ান-চুঙ, বা মিউ-হুয়াও, (৭৯৩ ৫৬) 


সমাট্‌ ছিলেন। এই বংশের সব্বব প্রধান নরপতি তাই-চুঙ্জ, (৯০৫০) 
যানের ৬৩ বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন। তাই-চুঙ চীনের নেপো" 
লিরান পদবাচ্য বীর সেনাপতি ছিলেন। তাহার আমলে তাউ,বংশ 
অখণ্ড ঢীনের পাত্রাজ্য ভোগ করেন। কিন্ত লি-পো যে সময়ে করি 
তখন চীন সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন লাগিয়াছে। প্রথমতঃ অন্তৰ্বিদ্রোহ, 
দ্বিতীয়তঃ তাতারদিগের আক্রমণ। এই দুই কারণে চীনে অশীস্তি 


নী তাতার বুদ্ধের এক কবিতা লিবিয়াছেন । কত যুদ্ধের কত 


কবিতা লেখা হইয়াছিল কে জানে? ইংরেজিতে মাত্র_একটা. 
পাইতেছি | বাডের (3০৭৭) অঙ্গুবাদে এইটার নাম "যুদ্ধবাত্রার 
ন” চীনা কবিতার ইংরেজি জন্থবাদ-_তন্তাপি বাঙ্গালা অন্থবাদ_ 


তাহাও আবার গদ্যে-সেই গদ্যও দুর্ভাগ্য ক্রমে নিতান্ত অকবির 
কাজেই নিমের উদ্ধৃত অংশে চাঁন, করিবৃরের “জাত মারা” 


হইতেছে বলিতে হইবে৷ দুধের সাধ ঘোলেই সিটানযাউক ! 


তিয়েন্‌-শানের পাহাড় ছড়া এখনও ঝলকে * 
নিন্মল শ্বেত পোষাকে ; F 


3০৪ ' চীনের কালীদাস লী-পৌ। 


বসন্তের গান আমি চাই শুন্তে 
(কিন্তু) ফুলের শোতা। নাই কোথাও । 
বিকট এই খোলা মাঠ, : 
বসন্ত নীরব । 
নীরদ এক “উইলোীত'? (সুরের নাম) 
_ বাজাই বাশীতে। 
সকালে হইবে লড়াই ভেরীর আহ্বান ; 
১ নিশীখে অশ্বারোহী নিদ্রা যায় জিনে | * 
7 "পালে তার তলোয়ার 
মরিচাহীন পারার ; 
জপিয়াছে দীর্ঘকাল ইহারই বৌভায় 
গাঠাইবে তাতারেরে মরণ সীমায় । 
তেজন্বী যুদ্ধাশ্বের হইয়! সওরার 
বায়ুর ফেলিয়! স্বর! সুদূর পশ্চাতে 
ভয়ের না করি ভয়, ন! ভাবি মরণে 
“ওয়ে'নদের জলরাশি পলকে হইল পার। 
, ধনুক তাদের শক্ত বাধ! 
রাণে ভরা তুণ , 
' দুমুমনের সামনে তার| দাড়ায় নির্ভীক 
দুর্বত্ত শত্রুর দল করিবারে খুন । 
গুড়া হয় পাহাড় যেমন অশনিপাতে 
ছি'ড়িল লন তাতার ব্যুহ চীন সেনাথাতে ; 


' “খিল এ এবং গশ্ছাদৃভাগ অকটা বাঁকাইয়! খাড়াভাবে উঠ কাজেই 
বনিবার স্থান হই পড়িয়! যাইবার সন্ভাবনা নাই। 


লী একবার গল| ছা 


চীনের কীলীদীস লী-পো ! 


প্রবল ঝড়ের ধাক্কায় মেবের মতন 
কাপুরুষ বব্বরের) করে পলায়ন! 
তারপর রক্তমাখা বালুকার উপর 
ক্লান্ত বিজয়ী বীর পড়ি) দুম্বা । 
তলোয়ার শোতা পায় শ্বেতোজ্ছল ভুষারে 
নিক্ষিপ্ত চৌদিকে হেরি ধনুকের কুষচ্ছায়! 
রক্ষা পাইল গিরি-পথ ্ 
দুর হ'ল শত্রু ; রি 
আনন্দে সৈনিক বধূর রসি 
ঘর ভরপুর )” 
ইংরেজ স্থটের বীরগাথা, সমূহের ঠিক এই ধুয়া. আমাদের 
চারণ, জার্মানদের “মিনেসিদার " রানী “ক্রবেয়ার” আর বিলাতের 
“মিনৃস্ট্রেল” সকলেই লী-পোকে আন্দীর় বিবেচনা করিবেন বগ্, 
লীর জীবন অনেকাংশে চারণগণের মতনই ছিল। দৈবদুর্ধিপাকে 
পড়ি তাহাকে নানা দেশ বিদেশে ঘুরির। বেড়াইতে হয়। আজ 
নহরে, কাল পল্লীতে আজ নৌকাবক্ষে কাল পর্বত পৃষ্ঠে_এইভাবে 
লীর জীবন কাটিয়াছে। এই তিনি” রাণীর রূপে মুক্ক_পরক্ষণী 
তিনি ভাভীকন্তার স্থতাকাটা দেখিতেছেন। চাষীদের আলে দাড়াইয়। 
ডিলেন। খীনিক পরেই মাতালের পাল মদের 
আজ তিনি পণ্ডিতের অতিথি 
লী অনেক ঘাটের জল খাইয়াছেন 
এযন ঘটনাবভ্ল, 


PAS 


~ 


দোকানে কবিবরের সঙ্গে মম্গুল। 
কাল এক জমিদার তাহার সেবক । 


দুনিয়ার কোন রস তাহার অ-চাথা ছিল না 
ৈচিত্রাপূ্ণট জীব্ন_ভাহার উপর সরস্বতীর কৃপা _কাঁজেই লীর 
কলমের (বস্তুতঃ তুলীর, চীনারা কলে লেখে না) আগায় যাহা 


 আসিরাছে তাহাই অমর হইয়াছে। 'ভাবিতেছি ইয়োরোপের 


চীনের এই কবিবরে বুষ্ি গ্রহণ করিয়াছিল। বার্ণসের উন্মাদনা, 


কখনও মহাকাব্য’ রচনা করেন নাই। চীনা সাহিত্যে নাটক আছে, 


১০৬ চীনের কালীদাস লী-পে|। 


রোমাটিক ভাবুকতা যে বস্তু ঠিক গেই বস্তই যেন হাজার বৎসর পুর্বে 


শাত্যোত্রিয়দের অগাধ কল্পনা, যুবক জার্মানির চরমপস্থিত সবই 
এশিয়ার এই সাহিত্যবীর নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন? 
চানের কালিদাস ছুনিরার কবিসভায় কুলীনের আসন পাইবার; 
যোগ্য। f 

চাল সাহিত্যে রামায়ণ” মহাভারত, রথূবংশ, কুমারসম্ভব, 
ডিভাহন কমেডি এবং প্যারাডাইল লষ্ট নাই, অর্থাৎ চীনারা কেহই 


নাটকগুলি ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের ৃষটান্তে প্রথম “রচিত হইতে 
থাকে তাঙ, আমলের পূর্বে চীনে নাটক ছিল না) লীর সময়ে 
চীনারা নাট্য সাহিত্যে হাত মক্স্‌ করিতে সুরু করে। দ্বাদশ ও 
ত্রহোদশ শতাব্দীতে মোগল আমলে চীনা নাটককারগণ প্রসিদ্ধ হন। 
কাজেই লীর সময়কার কবিগণ ছোট কবিতায়ই হৃদয়ের কথা প্রকাশ 
করিতেন। চতুর্দ্দশপদ্ী ক্বিতী, চতুম্পদ্রী কবিতা এবং অস্ঠান্ঠ অল্লায়- 
তনের কবিতায় তাঙ্‌যুগ চীনা সাহিত্যের স্বৰ্ণযুগ । 

ভারতবর্ষের গণ্ডিতমহলে একটা কণ! অনেক দিন হইতেই চলিত) 
অসিতেছে। যত কম শব্দে একট। “সুত্র”, প্রচার করা যায় ততই 
আমাদের ধারণায় বাহারী । “কোন সুত্র হইতে একট অনাবঠক 
শব্দ তুলিয়া দিতে পারিলে আমাদের পণ্ডিতগণ নাকি পুত্র লাভের 
এ অনুভব করিতেন। (এই ধারণা জাপানেও দেখিয়াছি-ভীনেও 
দেখিতেছি।, “কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশ কর”_ ইহাই যেন ' 


এশিয়ার হুলমন্্র। জাপানী পাহিতে এক প্রকার কবিতা আছে-- 


ৃ চীনের কালীদাস লী-পো। 612 
তাহাতে খাঁকে মাত্র ছুই লাইন নাম: হোক । এগুলি ঠিক 
শ্রোতারা সেই সামন্ত: আওর়াজেরই প্রভাব কানের ভিতর দিয়? 


সৰন পর্য্যন্ত লইয়া বাউক৷ হোকু বা দোহার লেখকণি এইরূপ দাবি 
করিব থাকেন৷ । চীনা সাহিত্যেও দেখিতেছি এই বাতিক অতি 


প্রবল | চীনা চতুষ্পদী কবিতার সংখ্যা বিপুল ৷ এইগুলি সম্বন্ধে নী 


চীনের পুরানা সমালৌচকেরা বলিরাছেন--“বাক্য থামিয়া গেল; 


কিন্ত অর্থ ত. থামেনাই ৷” কবি তোমার চোখের গরদাটি।এুলিয়া 
দিলেন তুমি দিব্য দৃষ্টি পাইলে এখন নুতন চোটে দুনিরাটা দেখিতে 


থাক। তোমার চামড়ীর কাঁনে এতদ্রিন তুমি কয়টা ধরনিইব ধরিতে 


পারিতে 1. চতুলপদীর-- করিগণ তোমার কানের. ক্ষমতা বাঁড়াইয়। 


দিলেন তোমার হৃদয়ের দুরার খুলিয়া গেল--তোমার স্বতিশজি 


তুমি নবজীবন নাভ করিলে। চতুষ্পদীর সঙ্কেতগুলি তোমাকে: 


নূতন ভাবে মাখাইয়া রাণিল। ফুল শুকাইয়া গেলেও ফুলের গন্ধে 


তরি'আকুল থাকিতে পারিবে। ইহাই চডুপদীর মাহাত্য। কৰি 


পথু দেখাইয়াই খালাস । ny: 


ইংরেজিতে একটা ‘প্রবাদ আছে । তাহাতেওবাক্সংযম নীরবতা, : 
বাজে কথা বর্জন ইত্যাদির প্রশ্নো পাই। সেই প্রবাদে কথ! বলটা: 


রুপার মতন সত্তা আর কথা না বলাই গোনা মতন দ্বামী। হোক 
দোহা, এবং চতুপপদীর এচারকগণ শফসংযম সন্ধন্ধে আরও বলিতে 
পানেন-_কসর্ববীপেক্ষা বেশী দুঃখ অভ করে কে ? যাহার বুক ফাটে 


 ত. মুখ ফট না। সর্বাপেক্ষা বেনী বদমায়েস কে? যে বদমায়েসির 


সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্ত কে ? যে শত্রুতার 
০1: 
4 


কথা একদম বলে' ন।। 


hl 


আমাদের দৌহা। ৷ করি ছুই চারিটা মাত্র আওয়াল করিবেন_ 


বাড়িয়া গেল--তোমার কল্পনার পাখা অবাধ হইল-কবির ইঙ্জিতে, 


১০৯ চীনের কালীদাস লী-পো!। 


কথা যুখেও আনে না। সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে কে ? যে ভালবাসার 
কথা প্রকাশই করে না। সর্ধবাপেক্ষ। বড় জ্ঞানী কে? বে বাজারে 
জ্ঞানের জাহির করে না ইত্যাদি । আরও চরম ভাবে বাক্যসংঘমের 
তারিক কর! চলিতে পারে। “তকৃ্দশা কে? যে লোকজনের নিকট 
ধরা ছোর] দেয় না। সংসারের গুড় রহস্য বুনিয়াছে কে ? যে একদম 
নিবাক, মৌনত্রতাবলন্বা “মুনি? । জীবনের চরুমকথ। জানে কে? 
যোগী, সাধক, ও ধ্যানী যে। চীনা, জাপানী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট 
লকলস্সমাজেই এই মত দেখিতে পাওয়া যায়। 

ক নিযার মানুষ যাত্রেই সত এক প্রকার । তবে ছুমিরার লোক 
| কোথাও সকলেই দরজাবন্ধ করিয়া নীরব সাধনার মত্ত থাকে না 
সতের কোন সাহিত্যেই কেবল চুট্‌কী বা স্থত্রেরই পশার অতিমাত্রায় 
ধা দেয় নাই। বাচালতা, গ্রগল্ভতা ও 
মাহিত্যেই আছে। 


[ন 


সংযমের শক্তি 


নঙ্থচীড়া রচন| সকল 


_ শীপোর একট! চুট্কীর নমুনা দিতেছি। এইটা দশ বৎসর ব 
গেধা। জোনাকি পোকা দেখিয়া 
লিখির! ছিলেন । 


ধসের 
বালক লা নিয়ের চতুষ্পগীটি 


“বৃষ্টিতে নিবাইতে নারে আলোক তোমার বাতির, 
বাতাসে তোমারে করে আরও বেশী উজ্বল, 
উড়িয়া উঠনা কেন? ও সুদূর আকাশ-কোন! 
ভাতিবে চাঁদের পাশে. যেন তারা যামিনীর।» 
Ly তত. 
লীপোর আর একটা চতুপ্পদী নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে £__ 
২9 
“পাখারা নুকা*ল এখন গাছের নীড়ে, 


ডু 
ষ 


এ আকাশের শেষ €মঘ এই ধীরে ভেসে যায়? 


a 


চালের কালীদাস লী-পো।। ১০৯, 


ক্লান্তি স্পীর্নে না কভু মোদের ছুজনায়, 
বতই একত্র থাকি আমি ও পাহাড় |” 
এই খানে কবিবরের পর্ন ত্রীতি দেখিলাম । আর একটা চুট্কিতে - 
দেশের স্থৃতি জাগিতেড্হ ! 
«সহস। ভাঙ্গিল ঘুম 3 দেখিলাম চাদের কিরণ বিছানার উপর; 
চমকিল চোৰ যেন হেরিয়া তুষার জ্যোতি। 
ক্রমশঃ সুন্দরব্রপ দীপ্ত শশধর পানে উঠাইয়॥ শির 
আবার করিহ শন )__জানি দেশের স্থতি ৷! 4:51 
একটা চতুষ্পদীতে লীপো হেঁরালির সংবাদ হেঁয়ালির ভাষায় দিয়া- 
ছেন। নিষ্টাসিজ স্‌ অতীন্দির তা, অধ্যাত্মতন্থ, সুঙ্গুদর্শনঃ ইত্যাদি বস্ত 
সকল লোকের পক্ষে সুবোধ্য নর! কাজেই তাহার ব্যাখ্যা কর। ও 
সহজ নয়। এইজ তন্দর্শী বাকি, খোলা খুলি বলিয়াছেন “ওহে 
বাপুআমি ত ঠিকই বুঝিয়াহি_-রম সত্যলীভও করিয়ীছি--পরমানন্দে 
বেভোরও হইয়। আছি! কিন্তু তুমি কি তাহা বুঝিবে ? ভাষায় 
তাহা বুঝাইতে পারি না? এবেদাহমেতং পুরু মৃহাস্তং” যখন 
"প্রচারিত হইয়াছিল তখন ও শ্রোতার! কিছু বুবিয়া ছিলেন কি? বোধ 
হয় নাঁ। চরম ভাবুকতার বানী জনসাধারণ বুঝিতে অসমর্থ । চরম- 
"পন্থী লীপে| ঠিক এই কথাটাই বলিতেছেন j 
আকাশে আমার চিত্ত এত কেন ধায় ? জিজ্ঞাসিছ তুমি; 
শুনিয়া হৃদয় হাসে? না পারি জবান দিতে! 
গীচ্‌কুল নদী জোতে কোঁবায় বা যায় ভালি ? জানিনাক আমি ! 
সখা, মোর নুতন জগত না পারিবে বুঝিতে ৷" 


-জীবানর অভিজ্ঞতার এক একটা তত্ব আবিষ্কৃত হয় । সে অভিজ্ঞতা 
বাহার নাই গে কখনও কোন তন বুঝিতে পারিবে না চীন ভাবুক ৷ 


১১০ চীনের কালীদাস লী-পো। 


প্রবর দুনিয়ার সকল ভারুকের পক্ষ হইতে এরই চতুপ্পনীর দ্বারা ক 
খুলিয়! বলিয়াছেন । ] 

দেখ বিনেদ্ধণ দুরিতে ঘুরিতে লী. করেকজন এক গেলাসের 
গাইলেন । সংখ্যায় হইলেন তাহারা হয় জন। নিজ্জন পাহাড়ের 
এক বাশের ঝেপে এই ছয় নিক আড্ডা গাঁড়িরা বদিলেন । 
“বংশকুঞ্জের ছন্ ইয়ার” নামে লীর দল চীনা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইঘাছে.। 
ইহাদের কাজ ছিল দুই--পেট ভরিয়। মদ খাওয়। এবং 


গাল ভরিয়া 
মাল কহ" ধু এই--+সংসার অসার--ধাও দাও, নজা কর ।৮ 


5 
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ইয়ার 


“জীবনের মুল্য কি? নেত স্বপন সনান 
হৈ চৈ ণ্ডগোলে কিব। কাজ তাই } 
সার মাত্র এঞ্জগতে মদদির। সেবন, 
নেশা বে কে সার। দিন থাকি এক ঠাই । 
জাগিলে উঠিরা তাকাই মাঠের দিকে, 
শুনা যায় ফুল মাঝে পাখীর এক গান ; 
“সকাল কি সন্ধ্য। এখন ?” জিজ্ঞসী পাখীকে ) 
হাসিয়! পাখী বলে “বসন্ত এখন” । 
দেখিয়| সুন্দর দৃশ্য চোখের হয় খুস্‌, 
কাজেই পেয়ালা পুরি আবার চুম্বন; 
মনে ভাবি গীতে ডাকি চন্্রকিরণ, 
{ কিন্তু ) শীদ্ৰই লুটাইযু! পড় হইয়া বেহুস্‌।ও 
লীর মদির| “অধ্যচুক্মিক' মদ নয়_খাটি ভাটিতে চোরানো 
মাতানকরা রব ।' সমালোচকগণের একটা ব।তিক আহে ০ ভাহারা 
বিখ্যাত কখিগণের রচনার প্রেমের কি! দেখিলেই আধ্যাত্িক তেৰ 


৮ 
{ 


চীনের কালীদাস লী-পৌ। ১ 


বুঝিতে চেষ্টিত হন মদের কথা শুনিলেই ভগবত প্রীতি, বুলিতে 
লাগিয়া যান। পারস্তের ওমর খায়্যাম, জামি, রুমি এবং অন্তান নী 
ভীবুকগণের রচনা মদ কোন কোন স্থলে আধ্যাত্মিক নেশার 
জনক ইহা। অস্বীকার করিবার জো নাই| কিন্তু যেখানে দেখালে 
আত্মা; জীব; মানুষে ভগবানের সন্বন্ধে “সামষীপ্য” “সারুজা'। আধ্যান্মিক 
মিলন ইত্যাদি বুঝিতে যাওয়া অনাবশ্যক ! ভারতীয় রাধাকুঞ্জের 
গ্রেমেও অনেক স্থলে চামড়ার চোখ কাণ দিয়া যাহা js যায় তা 2 
সন্তুষ্ট থাকা উচিত | 

লীর এই কবিতাগুলি_ জাইলসের ইংরেজি অনুবাদ হু উদ্ধত 
করা হইয়াছে । ক্র্যান্মার-বিডের ইংরেজি অনুবাদ হইতে খানিকটা 
উদ্ধত করিত তঁছি। ছয় নিন্ধশ্বার পরিষৎ হইতে থে সুর বাহির হইতে 


পারে সেই সুরই লক্ষ্য করিবার বিবয়। 


সবুজ হাতে বসন্ত ডাকিছে আমারে, 

প্রকৃতির গানও পশে হৃদয় মাঝারে | 

পীচ-গন্ধে আমোদিত কুঞ্জগৃহে আসি 

বিলিলাম বন্ধুসনে সদা যুখে হাসি । 

ইয়ার দলের আমোদ প্রমোদ কেবা না জানে? 
রসের কথায় আলাপ সেথায় সরস ভোজনে ৷ 
ফুলের বিছাঁনার পাশে মদিরার লাল পেয়ালা, 
আমাদের সভাপতি চাদ রালীট অমল 

কবিতা স্বরগের ধন ; ইহার পরশ বিনা 

রুদ্ধ জয়ের দ্বার কখনো খুজিবে ল1)7- 

কল্পনার মদির। যেবা না, করিয়াছে পান: = 
তিন গেয়ালা মদ সে টাস্ক” __বাঁগনের বিধান 


১১২ জীনের কাঁলীদ।দ লা-পে!। 


বাগানের এই নিউনটা কেন হইয়াছিল? হেরে কুবি 
না) থাকিলে নেশার জোরে তাহা, গছাইয়া তুলিবার জন্য? নাঃ 
কবিত। না লিবিবার শান্তি স্বরূপ ইয়ার মহাশন্নকে বেশী মাত্রায় মদ 
দেওয়া হইত? 
একট! নৈরাশ্যের গান শুনা বাউক। “হাল ছেড়ে বসে আছি 
মশায়! যা থাকে কপালে তাই হবে" এই বুয়ার কয়েক পংক্তি 
ক্র্যান্তুমার বিঙ দিক্গাহেল। ৪ 
+ ‘লিকার সোণ। কেবা জমাইয়। রাখিতে পারে? 
আজিকার কালে! মেঘ টাইয়। রাখিবে কে ? 
দরিয্া-ত্রেতের সুতা কাটে কি লোহার আচডে ? 
মদিরার নেশাতে হায় দুঃখ নাশ হন্ কবে? 
মানুষের আকাজ্ঞা সনে 
বিধাতার বাঁধিলে রণ, 
ee একমাত্র পথ এই, 
পাল তুলির! দাও তরণীর 
সজোরে বহুক পবন, 
জনজ্রোতে যাও ভাসি।* 
নাম্‌কিঙং নগরের মাহাঙ্থা নিয্েরিব্বত হইতেছে। এট বিষাদের 
ছবি। 
নানুকিউ.! তুমি দেখয়াছ ছয় রাজ্যের অবসান ; 
তোমান্রি তরে এই গৌরব গীত ও তিন পেয়ালা পান। 
মাঠের সশোত! সোণার বাগান আছে কত স্থানে; 
+ তাদের চেয়ে সুন্দর তুনিঃ-নীল পাহাড় এখানে । 
নানৃকিডেতেই “উ” বাঙ্গাদের উত্থান ও পতন, 


চীনের কালীদাস লী-পো।। ১১৩ 


ধ্বংস মাঝে বিরাঁজে_ যেথা বন জঙ্গল এখন | 
নানূকিডেতেই-_-এই ন! সে দিন “চীন” বংশের বাজ! 
সুর্য্যাস্তের স্বপ্ন দিয়ে গড়েছে পাথর ধবঙ্জা ৷ 
মৃত্যু জগতের নিয়ম, সবাবি এক পরিণাম, 
_বিজরী ও বিজিত লভিবে একই বিরাম ৷ 
ইয়াংসি-কিয়াঙের বারি-তরজ্ে তরঙ্গে A 
নাচিয়। মিশিবে.শেষে সাঁগরেরি সঙ্গে ! 
চীন! সমজদীরের! লীপোর একট! কবিতাকে নিখুত কবিতার 
আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছেন। কাজেই এইটা দেপ্নিলে চীনাদের 
কা্টিপাথর বুঝিতে পারি। চুট্‌কী কবিতার মাহাস্ম্য দেখিয়াছি তাহার 
ইন্লিত করিবার শক্তি | এই ইঙ্গিত মাত্র যেখানে চীনারা সেইথানেই 
উৎকর্ষ দেবিয়। থাকেন। -লীগোর নিন্লিখিত কবিতায় চীনা পাঠক- 
গণ নান। ভাবে বিভোর হয় । 
কচ্ছপ একট! বসে আছে পদ্ম ফুলের উপর; 
নলের ঝেপের মাঝে বাসা এক পাখীর 5 
' , মাঝি-কন্তা। বাহে দাড় হান্ক। তরণীর 5 
গানের ধ্বনিতে তাহার মিশিছে জলের ৮ h 
কবির ইচ্ছ| পাঠকগণ নিজ নিজ বিদ্যার দৌড় অনুসারে: এই কয়. 
লাইনের সুক্ষ অর্থ বাহির করুক। কল্পনার পার্থক্য অনুসারে এখানে 
ব্যাখ্যার কম বেশী পার্থক্য হইবে । কেহ বলিবেন,_“নি্জ্ছন 
আবেষ্টনের মধ্যে এক একট! জীবকে দেখান হইয়াছে । এই য"। কেহ 
বলিবেন--এইহার মধ্যে হাতী ঘোড়া কিছুই নাই। বেশী মাতামাতি 
করা৷ অনাবস্তক 1? কেহ বলিবেন_“মোটের উপর একট! নিবিড় 
_ 1 ॥{স্তির চিত্র পাইতেছি ৷”. কেহ বদিবেন-_“অনস্ত শক্তিপুঞ্্রে মাব- 
৮ 


SH NEE চীনের কালীদাস লী-পো। 


খানে একটা! ক্ষুদ্র শক্তির অবস্থান দেখাইতেই কবি তিনটা ছৰি 
দিক্গাছেন।” ইত্যাদি । 
এক বিরহিণীর দুঃখ নিস্রে বিকৃত হইতেছে ১__ 
গোধূলি সময়ে বিহঙ্গম সব 
কলরব করি আসিছে কুলায় ; 
গাছের ডালে ডালে বসিয়া-সরব 
নিশার বিশ্রামে জোড়া-জোড়া যায় । 
'অদুরে যুবতী এক ভদ্র ঘরের 
চির বসিয়া কাপড় বুনিছে তাতে ; 
“ভেদ করি জানালার পর্দা রেশমের 
পাখীদের গান তার কাণে আঘাতে । 
কাজ থামিল রমণীর; আকুল হইল প্রাণ 
্মরিয়া স্বামীরে যে না আর ফিরিবে 
গভীর রঙ্জনী কালে হতাশ নির্ছবন 
দুঃখিনীর আধিতে বরবা! দ্রবে। 
লী-পো কিছু দিনের জন্য রাজ্গ দরবারে চাকরি পাইয়াছিলেন। 
চীনেশ্বরের তিনি বড় প্রিয়পান্র হন। সম্রাট নিজেও কবিতা লিখিতে 
এবং গাহিতে পারিতেন। কাজেই লীর "সঙ্গতের” অভাব হইত না। 
এক দিন সম্রাট তাহার প্রাসাদের আমোদ-গৃহে সকালে বসে হাবুডুবু 
খাইতেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল চাপিল যে তাহার এই সুখের দৃশ্য 
কবিতার বর্ণনায় স্থায়ী করি হইবে। লীপোর ডাক পড়িল । কবিবর 
তখন এক বাস্ত/্স মাতলামি করিতেছেন। : কয়েকজনে মিলিয়া 
ভাহাকে সম্রাটের নিকট লইয়া আসিল। লী বলিলেন--হুজুর, 
₹ সামি রাজকুমার বাহাদুরের পাল্লায় পড়িয়া" বড় বেশী মদ ঢালিয। 


Eo) 


০. I ৫ টি 


চীনের কালীছা লী-পো। ১১৫, 


-ফেলিয়াছি। এখন বেহুস ভাবে কিই বা লিখিব? যাহা হউক 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।” তার পর দুইজন রমণী লীর সন্থুথে এক 
খানা রেশমের পরদা ধরিল | কয়েক মিনিটের ভিতর লী দশ দশট। 
কবিতা বাড়িয়া ফেলিলেন।  প্রত্যেকটায় আটটা করিয়| লাইন। 
একটাতে কোন রাজ-প্রেয়সীর জীবন চিত্রিত হইয়াছে। 


আহা কি আনন্দ যৌবনের ; 
কাটে কাল সুখে এই হম্ম্যতলে? / 
চি * ES % 


উচ্ভ্বল ফুলের মালা খোঁপায় চুলের ; 

ঘাঘব্র! জামাতে রং-বেরঙ খেলে | 

কখনো! বেড়াই শুল্র হাওয়ায়’ 

কখনো! বা বসি রাজার পাশে । 

নাচ গান বাজনা কিন্ত চির দিনের নয়, 

সবাই ত নিশ্চয় এক দিন পাইবে লয় । 

জাইল্স্‌ প্রণীত “চীন! সাহিত্যের ইতিহাস” গ্রন্থে লী: সন্ধে মাত্র 

সাড়ে চারি পৃষ্ঠা আছে। সুতরাং চীনের শেক্স্‌পীয়ারকে বুঝিব কি 
করিয়া? শেক্স্পীয়ারেশ রচনাবলী হইতে সুন্দর সুন্দর বচন বাছাই 
করিয়া ডড. একথান! গ্রন্থ প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতান্দীর 
জাৰ্শ্মানের৷ সেইটা পড়িয়াই শেক্ষূপীয়ারের অন্ুরক্ত হয়। তাহার পর 
তাহার! অনুবাদ সুরু করে। অথচ বন্ততঃ তাহাতে শেক্সপীয়ারের 
আসল ক্ষমতা সহস্রাংশ ও বুঝা যায় না। লী-পোর ক্ষমতা কৃথঞ্চিৎ 
বুঝিবার জন্যও অন্ততঃ একজন ডডের াবশ্যক। সেই ডড্‌. এখনও 
দেখা দেন নাই।  কালিদাসের রচনা সবই ইংরেজিতে অনূদিত 


১১৬ চীনের কালীদাস লী-পে। । 


হইয়া! গিয়াছে | কিন্তু চীনা কবিবরের পরিচয় পাঁইভেছি মাত্র এক 
শত লাইন হইতে । কাজেই লীর যথার্থ যূল্য শীঘ্র নির্ধারিত হইতে 
পারে না। 

মানুষ মাত্ৰেই চাদ্‌-পাগ লা কবিদের ত' কথাই নাই। বাঙ্গালী 
গাহিঘা থাকেন “এমন টাদের আলো! মরি যদি সেও ভালে|।” কিন্ত 
চাদের সঙ্গে পিরীত করিয়া কোন বাঞ্ধালী বোধ হয় এখনও মরেন 
নাই। সেই মরার দৃষ্টান্ত আমর! চীনে পাইতেছি। কবিবর লী-গে। 
চাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে যাইয়াই জলে ডুবির মরিয়াছিলেন । 
এমি, পাগল ও কবি” একই জীব নহেন কি? 
জী ভবদুষ্রে মতন নিরুদ্দেশ তাবে আজ এখানে কাল ওখানে ' 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন । একদিন রাত্রিকালে নদ্রীবক্ষে নৌকার সফর 
হইতেছে। আকাশে চাদ উঠিয়াছে কোন সঙ্গী নাই--লাল সরাবের 
ভরা পেয়ালাুনিই এক মাত্র বন্ধু। জলে চাঁদের ও,নিজের প্রতিবি্ 
দেখিবার জন্ঠ কবি নৌকার কিনারায় বনিয়াছেন। নেশার বেক 
নৌকা হইতে বড় বেশী বু'কিয়াছেন_তাহার পরেই ঝপাত্‌ এই 
“ম্যাকৃসিডেন্টে”র কয়েক মিনিট পুর্বে লী তাহার মনের আবেগ 


_লিখিয়া বরাখিন্নাছিলেন । “জোনাকি”তে কবির দশ বৎসর বয়সের 


কল্পনা দেখিয়াছি এইটাতে ৬৩ বৎসর বয়সের শেষ খেয়াল দেখিব 
কুলের ছড়াছড়ি তরীর ভিতর, 
কেটুলির গৌরব এই মদির| অমর, 
সুধের কুটিরে (কিন্ত) নাইক হায়রে 
“লখার ভালবাসা সদা! পহচর । 
এদিকে চাদরাণী কিরণ চলে 
পেয়ালার উপর ও আমার ভালে! ৮ 


* ) 


. 


।. চাদের কোলে যাইবার জন্য 
_ প্রৰবৃত্তিকেই “আইডিয়নিজ 


চীনের কালীদাস লী-পো। 


আমার ছাঁয়াতে মূর্তি জলেতে ; 
যেন বা চিনের দল নিশাকালে! 


. আকাশের চাদ কিন্ব। চাদের ছায়া 


মদের হিস্তায় তার দেখিন৷ মায়া; 
আমার ছায়া, সে ত দাসীর মতন্‌ 
আসিবে সেবিতে আমার কারা 
তবুও তাদের বন্ধুত্ব আমার . 
একক পানোল্লাসের হইবে বাহার; » 
হাসাহাদি করি দুঃখ পাসরি iy 
পূর্ণ রাখিব বসন্ত বিহার! i 
ও দেখ চাদ বিরাজে আকাশে, 
আমার গান শুনি কত না হাসে, 
ছায়াটি আমার নাচে অনিবার, 
তালে তালে. এই তরণী জাসে। 
যখন মাথার মের নেশী না থাকে 
চাদ ও ছায়া তখন আমায় ডাকে ; 
নেশার ঘোরে যখন হই অচেতন 
সঙ্গীর! ফেলিয়া যায় আমাকে । 
তাতেও নাই দুঃখ, আবরি মিলন 
হবে শীদ্র বিদায় বচন 9১ 
সঙ্গতে বসি আনন্দে ভাসি 
 যাঁপিব সদাই স্বরগ জীবন। 


৫ 
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লীর এই সাধ) বস্তুতঃ “চাদ ধরিবার" 
মৃ’, “রোনাট্টিসিজন্‌”, £মিটিসিম্” বা 


১১৮ চীনের কালীদাস লী-পো.। 


_ভাবুকত! বলে। যাহা পাও! যাইবে না অথবা যাহা! ধরা কঠিন তাহার 
জন্য ব্যাকুলতাই ভাবুকতা।  জার্্াণ তারুকগণের ষ্্্র উণ্ড ডাঙ 
ইংরেজদিগের “ষ্টম আযাও ছ্রেদ” আর চীনা কবিবরের টাদ-ধরা একই 
শ্রেণীর পাগলামি বা উন্মাদনা, এই জন্যই লীকে সেদিনকার ইয়ো- 
রোপীয় রোমান্টিক আন্দোলনের অবতার বলিয়াছি। 

শীর উন্মাদন| বা. টাদ-পাগলামি বাঙ্গালী সহজেই বুঝিতে পারি- 
বেন। 'লী আসল চাদ ধরিতে চাঁহিয়াছিলেন-- যুবক ভারত রূপক চাদ 
ধরিতে চাঁহেন। যুবক ভারতের সকল মহলে আজ কাল রোমা ণ্টসিজ্ম্‌ 
গুলজার হইয়া বসিয়াছে | একটা সামা দৃষ্টান্তে কথাটা স্পষ্ট হইবে । 
চিত্র সমালোচক সমরেন্্রনাথ গুপ্ত আমাদের পুরাণা ওল্তাদগণের 
আক) পণ্ড পাখীর ছবি সম্বন্ধে বলিতেছেন--“এননই সঙ্কোচ আমাদের, 
হয়ে পড়েছে। কিন্ত পুরাকালে শিল্পীদের এমন কোন দ্বিধা ছিল না। 
তার৷ পণ্ড পাখী জীকতো তেমনি ভাবে যেমন প্রকৃতিতে তারা, ঘুরে 
বেড়ায়। হাতী অীকবে যদি তাহলে মত্ত হাতী কমল বনে কেমন করে 
মাতোয়ার! হয়ে ফুল ছোড়াছুড়ি করে তাই দেখাত; বাধ এঁ কেছে 
জঙ্গলে ছাড়| অবস্থায় বা. মগের উপর লাফিয়ে পড়ার অবস্থায়; বলদ, 
একেছে বোঝ! বইবার অবস্থায় নয়, অন্য একট! বলদের সঙ্গে দন্দ্ব 


যুদ্ধ করার অবস্থায় ; শূকর এ'কেছে পোষ মানা নিরীহ নয়, অশ্বারোহী: 


শিকারীর প্রতিদরন্থা বরাহ একেছে; পাখী এ'কেছে মুক্ত প্রকৃতির 
শামল পল্পবের ছায়ায় ফুলের কুঞ্জ বনের মাঝে ; মরাল এ'কেছে শত- 
দল শোভিত সরোবরের,মাঝে বা নীল আকাশের গায়ে ; ক্রৌঞ্চের 
সারি একেছে বিজ্ুলাহান| কালো মেথের “গায়ে; কপোত কপোতী 


একেছে পাশাপাশি লত। পাতার ম মাঝে; বাজপাখী .একেছে চোখে 


ঠুলি-৫ RUM) নয়, একেছে শিকার ধরা জদলী বাজ ৷” 


“ 
ks 


এ ২ 


 টাদ-পাগল। কবিবরকে যুবক ভারত 


স্বর্গের জীব । অমর লোক 


চীনের কালীদাস লী-পো। ১১৯ 


এই বর্ণনার ঝোঁক দেখিয়াই ভারতীয় রোমান্টিক আন্দোলনের : 
জোয়ার বহিতেছে বুঝিতে পারি । এই চিত্র সমালোচনায় ভাবুকতায় 
বড় বড় তিন লক্ষণ এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! : প্রথমতঃ : 
স্বাধীনতার আকাক্ষা। এবং বাধাহীন অকৃত্রিম স্বচ্ছন্দ জীবনে অনু- 
রাগ । দ্বিতীয়তঃ প্রকুতি-নিষ্া অর্থাৎ দেওয়াল-ঘে'শ! সভ্যতাকে 
ঝকমারি বিবেচনা করা । : তৃতীয়তঃ মধ্যযুগের সমাদর ও মোটের 
উপর অতীত-গ্রীতি। ক্লপ্টক, লেসিও২ হার্ভার। গ্যেটে ও শিলরের '.. 
যুগে যুবক জর্্ানি অবিকল এই নেশায় মাতাল হইতেছিল। ক্িঙ্গার : 
(১৭৫২-১৮৩১ ) একথান৷৷গ্রন্থই লিখিয়। ফেলিয়াছিলেন.- তাঁহার 
নাম “মম উও ডড১, | সেই গ্ৰন্থ হইতেই রোমাণ্টিক আন্দোলনের : 
নামকরণ হইয়াছে। ভারতীয় চিত্র-সমালোচকের মূলমন্ত্র আর ক্লিদ্গার 


প্রচারিত যুলস্থত্রে কোন প্রভেদ নাই। এই জন্তই বলিতেছি চীনের 
নত্তই আপনার করিয়| লইতে - 


পারিবে। ১ 
ইংরেজিতে লী-পোর যতটুকু বাহির হইয়াছে সবটুকুই বাঙ্গালীকে ্‌ 
দেওয়া গেল । এখন একটা মজার গল্প ঝলিতেছি॥ নী সম্বন্ধে চীনে | 


. একটা কাহিনী প্রচলিত আছে৷ লী মফস্বলের লোক ছিছোয়ন 


প্রদেশে ভীহার জন্ম। লীর চেহারা হর সুন্দর ছিল ঠিক যেন কার্তিক ৷ 
তাহার উপর দশ বৎসর বয়সেই প্রাধীন কন্ফিউশিয় সাহিত্য তাহার 
কঠস্থ--আর লোকজনের সঙ্দে কথাবার্তায় অতি উচু দরের ক্ষমতা. 
প্রকাশ । কাজেই পাড়ার্গায়ের লোকেরা ভাবিতঅ_-“লী মানুষ নয YJ 
{ হইতে বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ মর্ত্যে 
নিৰ্বাসিত হইয়াছে!” বপণ্ডণ সমদ্বিত্‌ ছোকরা মদের অসথরজ হইয়া 
উঠেন। একদিন সে কোথায় শুনিন, খে চীনের সের! মরু গাওয়া, 
k ২, 


6) $ ৪ 
না, 


2 চীনের কালীদাস লী-পো। 


যায় লিও চিঙ_নগরে। নিজের বাড়ী-হইতে তিন শত মাইলের পথ। 
কুছ, পরোয়া নাই। স্বর্গের জীব মর্ত্যের অমৃত পান করিতে দেশত্যাগী 
হইলেন। মাতালের আড্ডায় গান চলিতেছে । এমন সময়ে এক 
সেনাপতি এ পথে যাইতেছিলেন। চীনের রাজকর্শুচারীরা ও পণ্ভিতেরা 
সকলেই সঙ্গীতভক্ত। গান শুনিবামাত্র সেনাপতি মহাশয় লীকে 
সঙ্গে লইলেন। লী রাজধানীতে উপস্থিত। এইখানে এক মদের 


দোকানে সভাপগ্ডিত হো মহাশয়ের সঙ্গে লীর আমোদ প্রমোদ ও 


বন্ধুত্ব। 
- : হোর পরামর্শে লী দরবারী উপাধি পরীক্ষা জন্য প্রস্তুত হইলেন ৷ 
পরীক্ষক ছিলেন ছুইজন। বাদীর ভাই ইয়াঙ আর রাজশরীর-রক্ষমী- 
দিগের কাণ্ডেন (কাও) । ইহারা ঘুশ খোর । . নজর না পাইলে ডিগ্রি 
দেওয়া ইহাদের দদ্তর নয়। হো লীর হাতে একখাঁনা চিঠি দিদা 
বলিলেন--“পরীক্ষকদিগকে এইটা! দেখাইলেই তোমার নজর দিতে 
.. হইবে না”. পরীক্ষকেরা চিটা পড়িল আর বলাবলি করিতে 

থাকিল--“দেখেছ-_হোর কি বাট্‌পারি? নজবটা, একাঁকীই হজম 
করিলেন_-আর আমাদের জন্ঠ কেবল মোলায়েম চিঠি খান! পাঠাইয়া- 
ছেন!" পরীক্ষার দিন আসিল-_গাশ হওয়া'ত লীর গক্ষে হাতের 
পাচ। অষ্তান্ত সকল পরীক্ষার্থীর আগেই তিনি তাহার প্রবন্ধ আফিসে 
পেশ করিলেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা!প্রবন্ধটা পাঠ কর! পর্য্যন্ত আবশ্যক 
বিবেচনা করিলেন না। লীর নাম দেখিয়াই কাগজের উপর নম্বর 
বসাইয়| দিলেন ও ইসীড. যলিলেন--“এই পরাক্ষার্থা আমার কালী 
ধগিবার উপযুক্ত_-ইনি চান উপাধি ৷” কাও বনিলেনণ্আরে বলো 


কি? আমি ত দেখিয়।ছি যে, লী আমার মোজা ও বুটের ফিতা, 


পরাইবার উপযুক্ত ৷? 


FR 


| 
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লী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া হোর গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দবচ 
প্রতিজ্ঞা “ইয়াঙের দ্বারা আমি কালী ঘসাইব তবে যরিব। আর 
কাওয়ের হাতে আমার মোজা ও বুটের ফিতা পরাইব তবে মরিব | 
হো বলিলেন--৫ওহে বেশী না চটাই ভাল| তিন বসের ভিতরেই 
আবার পরীক্ষা, আসিধে। : তখন ইহারা পরীক্ষক থাঁকিবেন না। 
কাঁজেই তোমার ডিগ্রি লাভ হইবেই হইবে ।” 

কয়েক মাস. মদ খাওয়াও গান গীঁওয়া চলিতে থাঁকিল। এমন 
সময়ে একদিন রাঁজদরবারে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।, নান্‌ কিঙ 
তখন রাঁজধানী--পিকিডের অস্তিত্ব ছিল না। তাচ আঁমলের তিন 
শতাব্দী পরে মোগল আমলে পিকিঙ, রাজধানী হয়। নান্-কিঙের 
দরবারে কোন্‌ এক বিদেশী মুলুক হইতে কয়েকজন দুত আপিয়াছেন। 
তাহাদের পত্র কোন রাজ কর্মচারীই পাঠ করিতে অসমর্থ। সম্রাট 


মিড. হুয়াঙ. বা হয়া চু চিয়া! মনতিবর্গকে জানাইলেন-_“ছুনিয়ার 


গৌরব চীন আর চীনের গৌরব নান্কিঙ.। সেই নান্কিডের কোন 
সণ্ডিত এক খানা বিদেশী রাষ্ট্রে চিঠি পড়িতে অসমর্থ । তাহা হইলে 


অসভ্য বৰ্বরের| কি চীনের নিকট আর মাথা নৌয়াইতে বাজি হইবে? 


অতএব তিন দিনের ভিতর তোমরা যদি 'চিঠি পড়িতে না গার ভাহা . 
হইলে সকলকেই 'সাস্সেও' করিব । বদি ছয় দিনের মধ্যে চিঠির 
অর্থ ন| বাহির করিতে পার তাহা হইলে সকলকে বরখা করিব। আর 
নয় দিনের পর সকলেরই গর্দান নিব 1” ১ র 

হো আনিয়া লীকে সংবাদ দিলেন ৷ মুচ্কি হাসিয়া, লী বলিলেন_ 
“কি বলিব মহাশয়, আজ যদি আমার ডিগ্রি থাকিত তাহা হইলে রাজ- 


রবারের সেবায় আমি নিযুক্ত থাকিতে পাঁরতাম।” হো পরদিন 
দরবারে জানাইলেন-“নান! ভাষায় বপঙ্িত এক ব্যক্তি আমার গৃহে 
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'অতিথি। হুকুম করিলে তিনি মহারাজের উদ্বেগ দূর করিতে পারেন । 
তাহার অজান! কোন বিদ্যাই নাই”  চীনেশ্বর তৎক্ষণাৎ লীর নিকট 
লোক পাঠাইলেন্ন। লীর অভিমান সুরু হইল । তিনি এক ডাকে সভার 
আদিলেন না সম্রাট বাহাদুরকে জানানো হইল--“লীর- প্রবন্ধ গত 
গরীক্ষায় অমঞ্জুর করা হইয়াছে । তাহার কোন উপাধি নাই। তিনি 
দরবারে উপস্থিত হইলে হয় ত ইয়া এবং কাও রাগ করিতে পারেন” 
সত্তা বলিলেন--“সে কি কথা! এখনই লীকে ডিগ্রী দেওয়া, হউক | 
আমার হুকুমে লী প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার হইলেন। এই উপাধির চিহ্ন- 
সুচক পোষাক, কোমরবন্ধ ও টুপি এখনই-তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া 
হউক। হে| আপনি যাইয়া লীকে আমার আদেশ জ্ঞাপন করুন |” 
উপাধি পাইর। পোষাক পরিয়! ডাক্তার লী সগৌরবে বাজ সভায় 
দেখা দিলেন। লীর গেঁ এখনও থামে নাই। কাওতাঙ (কুর্ণিশ বা. 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) এর পর লী বলিলেন-_ “মহারাজ, আমি ত কালী 
বসিবার উপযুক্ত এবং রাজকর্স্মচারীদের চরণ সেবা করিবার উপযুক্ত ॥ 
পরীক্ষক মহাশয়গণ আমাকে পরীক্ষা, গৃহ হইতে দূর দুর করিয়া তাড়াইয়া 
ছিলেন । তাহারা এখন কোথার ? বিদেশী বর্বররাষ্ট্রের দুতেরা 
চীনা, পণ্ডিতদিগের মূর্খতা দেখিয়া হাসিতেছে না কি?” সত্্াট 
বলিলেন--“আরে ! ডাক্তার লী, সে কথা কিমনে রাখিতে আছে? 
বাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে প্লরো--চিঠি খাঁন পড়ে।।” 
নিমেষের মধ্যেই গোট! চিঠি গড়া ও বুঝা। হইয়া গেল। লী 
হাসিয়া বলিলেন--“ইহার জন্য এত কাও? এত ছেলে খেলা? 
চীন! ভাষাতে নী বর্বর চিঠির অনুবাদ করিতে লাগিলেন-_তাঙ, 
রাজেন্র নিকট পোহাই “দেশের প্রবল প্রতাপ কো-তো বাহাদুরের . 
চিঠি। তা রাদগণের কোড়ীয়! দখল করিবার পর কয়েক পণ্টন 


আমাদের তলোয়ার মরিচা পড়িয়া গিয়াছে পঞ্চাশ বৎসর কাল, 
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চীন! সৈন্য কৌড়ীয়ায় রহিয়াছে । তাঁহার! আমাদের স্বাধীন রাজ্যের 
ভিতর আসিয়াও সময়ে সময়ে দাক্গা করে। এই জুলুম আমরা সহ 
করিতে প্রস্তুত নই। আপনারা কোড়ীয়ার ১৬২ টা সহরের শাসন: 
তার আমাদের হাতে প্রদান করুন. তাহা হইলে গণ্ডগোল থাকিবে 
ন!। তাহার পরিবর্তে আমর! চীনশ্বরকে অমুক পাহাড়ের ভেষজ 
অমুক সমুদ্রের বিন্ুক ও শঙ্খ, অমুক দেশের হরিণ, অমুক দেশের 
ঘোড়া, অমুক দেশের রেশম, অমুক নদীর মাছ, অমুক জনপদের ফল, 
আর অমুক দেশের ইটপাথর দিতে রাজি আছি। এই উপহার শীত 
পাঠাইয়া দিব যদি আপনাদের অমত থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে . 
আমর! চীন মুলুক আক্রমণ করিব ৮ "NEN 

চড়াস্ুরের পত্রখানা গুনিবামীত্র দরবারে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। 
কাহারও মুখে কথা সরে ন! ৷ শেষে হো বলিলেন_-“মহারাজ। আপ- ॥ 
নার পিতামহ তাই-চুঙ বীর ছিলেন। তাহার আমলে চীনারা সর্বদা 
যুদ্ধের জন্য প্রপ্তুত থাকিত। তিন তিন বার তাই-চুউ. কোড়ীয়া। আক্রমণ 
করেন কিন্ত বাচিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি কোড়ীয়া বিজয় দেখিতে 
পান নাই. শেষ পর্যন্ত শতাধিক বুদ্ধের পর কোডিয়া দখল হইয়াছে। 
'কিন্তু'আ্ কাল আমর! যুদ্ধবিদ্যা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি_ 


লড়াইয়ের কোন উদ্যোগ হয় নাই । শাস্তির ফলে আমরা এক্ষণে নিতান্ত 
নিজ্জীবি। বিদেশী বর্বররের সঙ্গে আজ যুদ্ধ কর এক প্রকার' অসম্ভব ! 


আমরা হারিয়া যাইতে বাধ্য ' | | 
অতএব কি কর্তব্য? সকলের চোখ লীর দিকে পড়িল। লী 


ত 


ই বল্লিলেন “ভাবনা কি? আমি বর্ধর দুতগণকে বেশ গরম জবাব দিয়া 


দিব ঠিক তাহাদেরই জবাব এই সভাঙ্গলে চীনেশবরের হু জানাইয়। 
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দিব ৮ সম্রাট, জিজ্ঞাসা করিলেন__ভাক্তার লী কৌ-তো কাহাকে ৮ 
বলে?” লী বলিলেন--“বর্ধবর ভাবায় কোতো শব্দের অর্থ রাজা । 
বধাহুই হুই দের রাজ| “কোকন” তিব্বতীদের রাজা, “চাংপো?” 
'(লোচাওদের রাজ! “চাঙ” হোলিউদের রাজা “সি-মো-য়ে”। লীর 
অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সম্ৰাট, যুগ্ধ। সেই দিন হইতেই লীর জন্য 
প্রাসাদের ভিতর ঘর ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। তার পর তিনি 
| স্বয়ং সম্রাটের এক গ্লাসের ইয়ার হইলেন। রাজপ্রে্সীরাই লীর 
পরেয়ত্রী হইলেন। নাচ গান বাজনা চীনেশ্বরের পদমর্যাদা অনুারেই 
চলিতে থাকিল। চীনা সাহিত্যে এই সঙ্গাট, অমর হইয়াছেন। মিঙ 
.. হুয়াঙের প্রেম কাহিনী লয়লামজন্ুনের গল্পের মতন, দাস্তে বিয়েটি,সের 
গজের মতন, এমন কি রাধারফ্চের প্রেম লীলার হতন চীনাদের 
আদরণীয় বন্ত। প্রেম-সাহিত্য বলিলে চীনারা এই রাজ-প্রে:যের। 
ৱিবরণই বুঝি থাকে। ভীড, যুগের অন্যতম কৰিবর পো-চুই (৭৭২- 
৮৪৬) এই বিবরণ অমর করিয়াছেন। ) 
পরদিন সভায় দূতদিগকে ডাকা হইল। লী জানাইলেন- «দেখ, 
তোমাদের বড় আম্পর্দ হইয়াছে। তোমরা চীনেশ্বরের নর্য্যাদা রঙ্গ 
না করিয়া এই চিঠি আনিয়াছ। যাহা হউক চীনেখর অতিশয় কমা, 
নান লোক-তোমাদের অনিষ্ট করিবেন না। তোমাদের চিঠির 
জবাব শুন।” তাহাদের স্বদেশী ভাষীয় গভীর ও স্পষ্ট স্বরের আওয়াজ 
খুলি শুনিবামাত্র দুতের! ভ্যাবাচেকা। খাইয়া গেল। দরবারের কর্প- 
চারীরা 'দেখিলেন- উহারা সম্বাট্‌কে লাষ্টাঞ্ষে প্রণাম করিতেছে। 
ভাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই ॥ এইবার লী সুত্াটুকে বলিলেন__. 
“কান রাত্রে মদের আড্ডায় আপনার ্েয়সীরা আমীর জুতা মোজ। '. 
নই করিয়া দয়াছে। এরূপ কদর্য বেশে কি দরবারে দীড়াইয়া মূল্য- 
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বান্‌ আদেশ দেওয়া চলে? আপনি কাওকে বলুন তিনি আমার পায়ে 
নূতন মোজা ও বুট পরাইরা দিন। তাহাই হুকুম হইল। লী আবার 
বলিলেন-_-“আমি পরীক্ষা গৃহের অপমান আজও ভুলি নাই। 
আপনি আদেশ করুন ইয়া. আমারনন্য কালী ঘসিতে থাকুক 1 
তাহাই হইল। লী অল্পকালের ভিতর বর্বর অক্ষরে এক লম্বা জবাব 
লিখিরা ফেলিলেন। চীনা ভাষায় তাহার তঙ্জম। ও. সভায় পাঠ 
করা হইল। 

জবারটার মন্ত্র এই ১--ওরে মুর্খ কোতো তুই চীনেশ্বরের সঙ্গে 
লড়িতে চাস্‌ ? পাহাড়ের উপর ডিমের আক্রমণ £  ছেগেনের সঙ্গে 
সাপের লড়াই? চীন-সাত্রাজ্য চারি সাগর পর্য্যন্ত নিস্তৃত। আমার 
লোকবল, ধনবল, সৈন্যবল, :অস্ত্রবল অসীম। এই দেদ্দিন এক 
বর্বর বেকুবি কারা লড়িতে আসিয়াছিল। পলকের মধ্যে সে বহতা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।  চীনেশ্বরের হুকুম তামিল করে না 
দুনিয়ার কোন রাজা? কোড়ীয়া হইতে আমর! রেশম উপহার পাই। 
তাহাতে চীনেশ্বরের স্ততি লেখা থাকে । পারস্য হইতে আমরা সাগ 
উপহার,পাই। এই সাপ গুলি ইছুর ধরিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে 
আমর পাখী উপহার পাই । এই সকল” পাখী কথা বলিতে পারে। 
রোম *হইতে আমর! কুকুর উপহার পাই। এই কুকুর মুখে লঠন 
রাধিয়া ঘোড়ার পথ-প্রদর্শক হুর ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব 
ভাল চান্‌ ত শীদ্র কর পাঠাইয়া দে। তাহ। না হইলে কোড়ীয়ার 
ভাগ্য তোর সুঝ্তুকের দেখিতে পাইবি। সুতরাং আর আহাম্মুকি 
করিস্‌ না।” 
পট জবাব পাইয়! দুতের! প্রস্থান ক্রিল। ফটক পর্যন্ত হো; 
ছিলেন। দুতের! দিজ্ঞাসা করিল--“মহাশয়।, এক বিচিত্র কাণ্ড 
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আপনাদের রাজধানীতে! প্রধান মন্ত্রী কালী ঘসিতেছেন_-আর 
প্রধান সেনাপতি জুতা মোজা পরাইতেছেন! আর যিনি আমাদের 
জবাব দিলেন তিনিই বা৷ কে? হো বলিলেন__ইহারা সকলেই মহ 
প্রগিত এবং চীনের শীর্ষস্থানীয় লোক। কিন্ত ডাক্তার লী একজন 
অসাধারণ লোক মাত্র নন। ইনি মানুষ নন__দেবত| ! স্বর্গ হইতে 
নামিয়া ইনি চীনেশ্বরের দরবারে নকরি লইয়াছেন।” “বাপ্রে!? 
বলির দুতেরা নিজের মুল্লুকে চলিয়া গেল। দৃতমুখে সকল বৃত্তান্ত 
শুনিয়া কৌতো ভাবিলেন__“চীনেখবরের কাছারীতে স্বর্গের জীব বাহাল 
থাকেন। "অজ্এব তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়া সফল হইতে 
পারিব না। গণ্ডগোল না করিয়া কর পাঠাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের 
কাৰ্য্য 7” i রর 

লী আজও চান! মহলে “ন্বর্গের জীব” নামে পরিচিত “সরস্বতীর 
বরপুত্র” অথবা স্বয়ং “বৃহস্পতি” বলিলে আমরা যাহ! বুঝি ডাক্তার লী 
তাই। রাজদরবারে লী বেশী দিন তিঠিতে পারেন নাই। ইয়াডও কাও 
এবং অন্যান্য, কর্মচারীর হিংসায় এবং বোধ হয় রাজপ্রেক্সসীগণের 
ষড়যন্ত্রে লী-পো রাজভোগ ও রাজ্জবন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
পরে নাকি তিনি একবার রাঁজদাহের মাম্লায়ও পড়িয়াছিলেন এবং 
বন্দীও হন। জেলে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই! তাহার নিকাশ 
'জীবনই ভববুরের জীবন। | 
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চীনা কাব্যের ভ্রি-বীর | 


শিলারকে গ্যে'টে ছোট ভাইয়ের মতন ভালবাসিতেন। সাহিত্য- 
সংসারে এরূপ বন্ধুত্ব বড় একটা দেখা যায় না। শিলার কবিতা! 
লিখিবেন-_-গ্যেঃটে তাহার খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন । গ্যে'টে তাহার 
“ফাউষ্ট” কাব্য সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না-শিলীর তাহাকে 
কোৌচাইয়া খৌচাইয়৷ চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছেন । জার্ম্মাণ সাহিত্যে 
নব জীবন আনা আবশ্যক-_ছুই জনে মিলিয়া কাগজে বাহির 
করিলেন। গান, নাটক, সমালোচনা, আদর্শ প্রচার--সকল বিষয়েই 
ছুই জনে এক সঙ্গে কর্ম করিতেন। বহুকাল একস্থানে বস্বাসও 
হইয়াছিল। দুইজনে ছুই ধরণের কবি-__ছুইয়ের জঁগ৭.বাতিন্ন কিন্তু 
জীবনে ইহার! “হরিহর এক আত্ম!” । তথাপি “কুচুটে” জার্্াণেরা 
দুই জনের মধ্যে ঝগড়া বাধাইতে চেষ্টা করিত। তাহারা আজ 
শিলারের তারিফ করিবার জন্য সভা করিতেছে--কাল “শিলার- 
সমিতি” স্থাপন করিতেছে ; পরশু শিলীরের মূর্তিতে যুক্ুট পরাইবার 
জন্য মজলিশ পাকাইতেছে। গ্যেটেতে শিলারে আড়াআড়ি স্থাট 
করিবার জন্য এই সমুদয় আন্দৌলন। কিন্তু শিলারের মৃত্যু পর্য্যন্ত 
গ্যে”টে তাহার বন্ধুই,ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গ্যে'টে বলিয়া- 
ছিলেন-__«আমার আধখানা জীবন চনিয়া গেল।% শিলার বাঁচিয়া 
থাকিতে থাকিতে গ্যে'্টটের “ফাউষ্ট” বাজারে প্রকাশিত হয় নাই 
কিন্তু লেখা শেষ হইয়াছিল। ইহাতে শিলারের জীবনের এক বড় 
সাধ মিটিয়াছিল। “ফাউষ্ট” সম্পূর্ণ হওয়ায় শিলার ভা বিয়াছিলেন-_- 
“আমার কাঙ্জ শেষ হইয়াছে ।” জাশ্মাণ সাহিত্যের বাজারে কিন্তু 
আজও মাম্লা মিটে নাই। আজও'সমালোচকগণ জিজ্ঞাসা, করিতে- 
ছন _-«গ্যেটে বড় কবি, না শিলার বড় কবি?” | 
ইংরেজি সাহিত্যেও এই বরণের একটা প্রশ্ন অনেক দিন হইতেই 
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১২৮ চীনা কাব্যের ত্রি-বীর। 


চলিতেছে । ইংরেজ সমীলোচকেরা ভাবিয়া আকুল--“শেক্স্পীয়ার 
বড় না৷ বেন্‌ জন্সন্‌ বড়?” আর একটা প্রশ্নও ইংরেজমহলে পাকাইয়া 
উঠিতে পারে_“টেনিসন বড়, না৷ ব্রাউনিওং বড়?” ভারতবর্ষেও প্রশ্ন 
উঠিরা খাকে--“কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়?* আর আমাদের 
বাঙ্গালাদ্েশেও একটা! প্রশ্ন আছে--“দ্বিজেন্্রলাল বড়, না রবীন্দ্রনাথ 
বড়? চীনা তার্কিকেরাও এই ধরণে একটা, বাতিক লইয়া মাথা 
ঘামাইয়। আসিতেছেন। তাহাদের প্রশ্ন_-«লী-পো বড় কবি, না৷ তু-ফু 
বড় কবি?” এই হিসাবে তু-ছুকে চীনের “ভবভূতি” বলিয়া লইলাম। 
লী যেমশ এরর জীব” তু সেইরূপ “কাব্যদেব”। 'লী-পো এবং 
তু-ফু দুই জনেই এক সময়ে জীবিত ছিলেন। ইহার! খৃষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর প্রথমার্দের নোক'॥ তু-ফু ৭১২ হইতে ৭৭০ পৰ্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। লা-পে| এবং তু-হু আমাদের ভবভূতিরই সম্সাময়িক। 
ইহার। সকলেই কালিদাসের তিন শত বৎসর পরের লোক৷ 

আমরা বিক্রমাদিত্য-গৌরব বলিলে অশেষ প্রকার উৎকর্ষ বুঝিয়। 
থাকি৷ চীনাদের তাউ-গৌরবও ঠিক তাই । বাষ্ট্রগৌরব, শিল্পগৌরব, 
ধন্মগৌরব, সাহিত্যগৌরব সকলই তা যুগের (৬১৮-৯৬০ খৃঃ অঃ) 
চীনে মঙ্ুত। এই যুগের অনেক কবি অমর । তাহাদের মধ্যে এক 
জনকে চীনারা! লাঁ-পে| এবং তু-চুর সঙ্গে এক আসন প্রদান করিয়া] 
থাকে। তাহার নাম হ্যান্‌-যু। উঠার জন্ম ৭৬৮ পৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ 
লীর মৃত্যুর দু-এক বৎসর পরে এবং তুর মৃত্যুর দুএক বৎসর পুর্বে 
. হ্যানি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
হ্যান্-রু আমাদের গোপাল ও ধর্্পালের সমসাময়িক হ্যান্‌-ঘুকে 
'চীনারা। “সাহিত্য-রাজ” উপাধি দিয়াছে। ভারতবর্ষে এই ধব্রণেস 
অনেক. উপাধি সুপরিচিত। দেশের লোকেরা এ সকল উপাধি 


. তিন শত বৎসর পরেও কোন্‌ চেখে দেখিত 


চীনা কাব্যের ত্রিবীর ১২৯ 
সন্মান করিয়াও থাকে । চীনা, সমাজেও এই “সাহিত্যরাজ” উপাধি চরম 
প্রশংসার প্রমাণ। এই উপাধি বোধ হর্ন অন্ত কোন চীনা কবি ভোগ 
করেন নাই। J 

স্থানের মৃত্যুর তিনশত বদর পর এক ব্যক্তি হান্‌__প্রশন্তি” রচনা 
করেন। তাহা! হইতে চীনা সাহিত্যে হ্ানের স্থান বুঝা বায় | লেখকের 
নাম্‌ স্ব তুংপো বা সু শিহ.(১*৩৬৯১০৯)। প্রশস্তিকার লিখিরাছেন * 


গিয়াছিল সে চড়িয়া ড্রেগনে সাদা নীরদের রাজ্যে ; 
কাড়িয়া আনে সে আকাশের জ্যোতি. দিব্য বাহুর সাহায্য ; 
পরিন্নাছিল সে দরবারি পোষাক তারার আলোকে ভর; 
সিংহাসনে তারে পরমেশ্বরের পবন বাহিল ত্বরা। 

“বিচক্ষণ সে ৰাড়িয়| উড়াল স্বদেশ হ'তে ভূমি ও তুষ ; 
ভ্রমিল সদা বিশ্বজগতের / দীমাপ্রান্তে সে অমান্য । 
পরাইয়াছিল সে নিজের দীপ্তি প্রকৃতি স্থন্দরীর অঙ্গে; 
কাবা-রাজ্যের আসরে তৃতীর বীর দে লীগোতুফুর সঙ্গে! 
টক্কর দিতে তাহার সনে চেষ্টা করিল অগণিত লোক. 
নগ্ন তাদের বলসিরা গেল "পাইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোক । 
স্বরগে তখন ছিলনা সহগীত, দেবগৃহ সব আনন্দ হীন ; 


ভগৰান্যতারে তলব করিলেন __ এত্রিদিবে আসি বাজাও বীণ" | 
এই “হান-যু নঙ্গলে”র অবশিষ্ট অংশে কির জীবনের করেকটা কথ 
সাছে। তাঁহার অনুবাদ দিলাম না। কিন্ত হান্যুর কবিত্বশক্তিকে চীনারা ' 
তাহার পরিচন্ন পাওয়া গেল |. 
এই সঙ্গে চীনা সমালোচকগণেন দৌড়ও কুৰিয়া লইল/ন। কবিপ্রণন্তি 
হিনাৰে এই কয় লাইন দুনিয়ার সর্বোচ্চ সাহিত্যে স্থান পাইবার বোগ্য নহে 


[$7 চীনারা দ্াবুক জাতি। ইহারা কনার পাখা উধাও হইতে জানে । 
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তুফুর জীবন আর লীপোর জীবন অবিকল একপ্রকার ।' চাঁদ প্রাগ্জা 
লীর মতন তুঙ মাতাল’, প্রকৃতিভক্ত এবং ভববুরে। তু ও রাজদরবারে বড় 
চাকুরি পাইগ্লাছিলেন__কিন্ত কাছারীতে তিনি তিচিতে পারিলেন না৷. পরে 
মফঃম্বলে একটা বড় পদ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহার দ্বারা 
আফিদী কাজ চালান অসম্ভব ! আজ এখানে কাল পানে পুরি কিরিরা 
4 বেড়ানই তুর জীবনের প্রধান ঘটনা । অনাহার, অনিদ্রা, চিরপ্রবাস এবং ক্‌ষ্ট- 
ভোগ সকল বিবহেই লীর ছুড়িদার তু। রাজধানীতে থাকিবার সময়ে দুই জনের 
বন্ধও হর । বন্ধ দয়ের মৃত্যুও একপ্রকার । লী নৌকা হইতে জলে পড়িয়া 
মারা বান: 1. তুর কপালেও নৌকা ডুবিছিল। ঘটনাচক্রে আধ- মরা অবস্থায় 
তাহাকে তুলিয়া লোকালয়ে আনা হয়। উদ্ধারকর্তী মহাশয় তুকে সন্মান 
দেখাইবার জন্য এক ভ্রীতিভোজের আরেজন করিলেন । তাহাতে সান! 
এ প্রকার চর্জাচোস্বের ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকও নিমস্তিত হইয়া- 
4 ছিলেন |. তু বেচারা অনেক দিনের অনাহারের পর পেট রি মদ টানিতে 
লাগিলেন ॥ মদের ঘঙ্গে গোমাংদও প্রচুর উদরস্থ হইল 1 তংক্ষণাতব্যাধি ও মৃত্যু ৷ 
বালা দেশে আনরা কাল বৈশাখীর উপদ্রব প্রত্যেক বংসরই দেখিয়! 
কি “সদা মাখি, নু করকেরা এই সনে গৃহহীন হই পড়ে । ধরা 
রী যাউক যেন বিক্রমপুরের গোবিন্দ দাস এইরূপ এক" দরিদ্র গৃহ্হানের নিরিহ 
বপর্ণা করিতেছেন। দুদু “শরতের বড়” করিতানস বাঙ্গালী, আপন: কথাই 
:পাইিবেন। 'বাডের ইতরাজি অ ত টীন $ 


চীনা দরিদ্রের আক্ষেপ উদ্ধত 


সামার ঘরের চাল! খিনাছে উড়ি 
আজ এই শরতের এচ ঝড়ে! 
চালাটা তৈরি মাত্র কঞ্ধী খড় _ 
একমাত্র আচ্ছাদন, হায় { ছাড়া লেপমুড়ি। 


| 
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চীনা কাব ত্রিবীর। 
ঘুরিতে ুরিত নদীর ওপারে, 


উড়ে গেল চালা এলোমেলো 
দম্কা হা গাছে ঠেকালোঁ, 


চযা।নাঠেতে আর [কিছু পুকুরে ! 
পাড়ার ছোড়ার। বলাবলি করে 
মহা আনন্দে “দ্যাখ, মজা বুড়োর”, 


আর.চোখের সামূনে মত জুয়াচোর 
গরিবের জিনিষ হেসে খেলে হরে। 
বন্ধুকষ্টে তাড়ালাম দুষ্ট জনে $ 
ফিরে দেখি, হার ! চালা নাই ঘরের ; fl 
ঠোঁট শকুন মোর, যেন ভিন কাঠের? 
শরীর দুর্বল; শোওয়। ঘাক্‌ হতাশ মনে! 
ৰাতাস নরম হ’ল ; ঘোর মেঘ আকাশে) 
রাত্রিতে কন্কনে শীত বেড়ে যায়; 
গারে কাপড় নাই জীর্ণ বিছানার 
ব্যথা ও চিন্তার ভারে ঘুম না আনে! 
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবনও পড়ে; 
ওুইয়া দেখিতে পাই মেঘতা আকাণ; 
সবই সা স্যেতে ঘরে ; মন উদাস; 
এ দুখ নাশের উপায় কে বা গড়ে? 
৪0177 বাক ATO 
এক কোটি ক্রি তার সুন্দর উজ্জ্বল, 
দুনিয়ার দরিদ্রের সে আশ্রয় হন, 
চিরশান্তি-লুখের মহা, নিকেতন? 
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So চীনা কাহব্যর ত্রি-বীর । 

দেখতাম বদি সেই গরীরান্‌ আশ্রম 

আজ বা কোনো দিন উঠিছে গড়ি, 

প্রাণ ও কুটির তবে সুখেই ছাড়ি। 

সুরু হত জগতে মঙ্গলের ক্রম! - 
বুড়োর আপ্শোষের প্রথম অংশটা পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল 
যেন পশ্চিম দরিদ্রবন্ধু কৃষক-কবি বার্ণসের (১৭৫৯-৯৬) রচনা পড়িতেছি। 
তুঙ্ধ শেষ অংশে দরিদ্রের জন্য একটা সরকারী ঘর চাহিয়াছেন। প্রস্তাবটা 
নেন নিতান্ত আধুনিক সোগালষদিগের আড্ডা হইতে বাহির হইরাছে। লুই 
ব্রা (Louis Blanc) নেতৃত্বে ফরাসী শ্রমভীবীরা ১৮৪৮খৃষ্টাব্দে প্রায় , 
এই ধরণের এক ্তাব কার্য পরিণত করিতেছিল। লুইরর মতে কুলীমজুর 
দিগের জন্য রাষ্ট্রের কর্তারা কাজ খুঁজিরা দিতে বাধ্য। এইজন্য প্রয়োজন 
হইলে সরকারী ফ্যাক্টরী, সরকারী শিল্পকারখান৷ এবং সরকারী শ্রমজীবি- 
ভন ধোলা আবশ্যক ।  জাৰ্ম্মানিতেও কার্মার্কস্‌ এবং ফার্ডিনাও লাঙ্গেলের 
সেচ গরিবের ভন্য এইরূপ আন্দোলন প্রথম দেখা দের। ইতালীর স্বদেশ 
েবক ম্যাসিনিও লুইন্লণর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনা কৰিবর 
এতদূর অগ্রসর হন নাই ।- তিনি গরিবের জন্ত ঘর মাত্র দাবি করিমনাছেন। 
‘তাহা হইলেও দাবিটা খৃষ্টান অষ্টন শতাব্দীতে “প্রচারিত হওয়া, বিশেষ, 
' বিস্ময়ের কথা । দুনিয়ার সোঠ্ালিষট শ্রমজীকিনেতারা এই চীনা করিভাটা 

তাহাদের গীতার স্থান দিতে পারেন। 

| ২. ছুইবৎসর ধরিরা ইয়োরোপে নহাসনর চলিতেছে । ইতিমধ্যে সকল 
পঙ্গেহ লক্ষ লক্ষ লোক মার! পড়িয়াছে। প্রত্যেক বুদ্ধেরই ক দিক ভর 
বা পরা, লাভ ব' ক্ষতি, অপর দিক লোকক্ষয় | “যুদ্ধের বাজনা বাঁড়া 
₹ উঠিবার সনত এই লোকচ্ষয়ের দিকটা ননে থাকেনা। “বায় প্রাণ থাকে 
“নি” বিবেচনা করিরা রক্তমাংসের মানুষ বেহ'ল ভাবে লড়িতে অগ্রসর হর) 
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চীনা কাব্যের ত্রি-বার ৷ ৩৩ 
এই উন্মাদনায় বাধা দেওয়া এক প্রকার অসম্তব। জগতের ইতিহাসে কৌন 
দিন বুদ্ধ থামে নাই_-থামিবেও না। কিন্ত চিরকালই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা 
তীব্ৰ "প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আজ কালকার তথাকথিত পীস্‌ (বা শান্তির) 


_ পাণ্ডাদিগের প্রতিবাদের কথা বলিতেছি না । এই প্রতিবাদ উঠিননাছে 


অনাথ বালক বাণিকাদিগের নীরব দুঃখ হইতে-_আর উঠিয়াছে নারীজাতির 
সার দীর্ঘশ্বাস হইতে । ইংরেজ পুরুষ লড়িতেছেন প্রাণ দিতেছেন, জান্মীন 
পুরুৰ লড়িতেছেন, প্রাণ দিতেছেন। “সন্মুখ সদরে যার, মাথা কাটা যায়। 
কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তার যশ গায় 1” ঠিক কথা, অপর দিকে ইংরেজ সমাজে 
ক্রন্দনের রোলও কম কি? আজ জার্ীণির পরিবারে পরিবারে হাহাকার 
গুনিতেছি না কি? বস্তুতঃ ফরাশী, ইংরেজ, রুশ, জাৰ্্মাণ, তুর্কী, ইতালীয়, 
সার্ভ_ ইহাদের ীত্যেক পরিবার হইতেই অন্ততঃ একজন করিয়া পুরুষ 
ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়াছে। অগণিত শিশু পিতৃহীণ হইল অগণিত রমণী বিধবা 
হইল ইংরেজের যুদ্ধে জিতিলেও ইংরেজ রমণীর দুঃখ ঘুচিবেনা- জাৰ্ম্মানের! 
যুদ্ধে জিতিলেও জাৰ্ম্মান-রমণীর দুঃখ ঘুচিবেন।। যুদ্ধে যে মরিয়া গেল সেও 
স্বর্গে গেল ; আর বাহারা তাহার স্মৃতি লইয়া জগতে রহিল তাহাদের দুঃখ 
ভীবনব্যাপী হইল, তাহারা চিরজীবন কীদিরা কাঁটাইবে | পুত্রকন্ার হায় 

মাতৃপত্ীর হৃদয় কোন: দিনই শান্তিলাত করিবেনা এই অশান্তি, ক্রনান, 


হু ও বিষাদ প্রত্যেকেই তীর প্রতিবাদ কিন্ত এই সকল বিপদকে 


দানব জাতি চিরদিনই, সহিয়া আমিতেছে। ইহা অগ্নিপ্ীক্ষা-এই অধ 
পরীক্ষায়ই চরিত্র গঠিত হর_ানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে উঠে। 
যুদ্ধ-সাহিত্যে যুদ্ধের দুই তরফই দেখিতে পাই |" প্রথমতঃ জয় পরাজয়, 
লাভ ক্ষতি, গৌরব অগৌরব ইত্যাদির কথী। দ্বিতীয়তঃ ক্রন্দনের রোল, 
'নিবাদের কথা, হৃদয়ের প্রতিবাদ । আলকালকার ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও 
এক সঙ্গে দুই” ধরণেরই যুদ্ধ কাব্য রচিত হইতেছে। চীন: সাহিত্োও 


ff 
9. 


fa 


৩৪ চীনা কাঠবার ত্রিবীর। 


এই ছুই ধরেই, চিন্তা দেখিতে পাই। লীপোর ব্রচনার় সগৌরবে: যুক্ধ 
মাত্রার বিবরণ দেবিরাছি। তুর কাব্যে ক্রন্দনের রোল শুনিতেছি।' 
চীনা কবিবরের য্র-প্রতিবাদ শুনা বাউক | তুফু পুরাণ ইতিহাসের 

কান ঘটনা উপলক্ষ্যে কবিতাটা টন! করিয়াছে! হ্ান্‌ সম্রাট্‌ হুয়েন্‌ চুড 
অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন কাজেই সৈন্য সংগ্ৰহ করিবার জন্ট 
তীহ্বাকে বাধ্যতামূলক আইন জারি করিতে হস্ত । জাৰ্ম্মাণিতে এই আইন 
'আ্বাছে। ইংব্রাভেরাও বর্তমান বৃদ্ধের জন্য এই আইন. ভারি করিতে বাঁধ্য 
হইলেন । এই আইনের জোরে মগন তন বে কোন পুরুমকে যুরঙ্গোত্রে 
পাঠান বাইতে ঠারে। চীনা করিতার পড়িতেছি ৪. 

রথের ঘর্ঘর ; ৷ ঘোড়ার ডাক; 

পণ্টনের হলনা; যুদ্ধের হাক; 

চাকের বাজনা; ভেরীর আওয়াজ ; 


সুরু খাড়া বললমের কাজ। 
ফৌজ্রের গীঠে লশ্বমান ধনুক ভয়ঙ্কর তীক্ষবাণ ; 
বাশীর পৌপৌ, ঘণ্টার গুম গুম, দলে চলে পল্টন দুম্‌ দুম্‌ 
বুড়া মা বাপ, বেটা বেটা, সবাই দৌড়ে এসেছে ছুটি, 
আছাড় হৌচট্‌ খাচ্ছে তারা বালুর দেবে দিশেহারা । 
মাতা বা পতরীরা হেথা বুকে বরে প্রিয়ের মাথা ; 
কোথাও তন আছাড়ি |." বুলাতে যায় গড়াগড়ি। 


মাত৷র পর্থীর শিশুর ক্রন্দন. উঠে ভেদি হললার স্পন্দন, 
সেঘলোক ভেদি র্গে বায়; দেবতার কাছে বিচার চাত্র। 

এই গেল বুদ্ধাত্রার হট! পুটি ও বিষাদের তরফ। ছুনিয়ার যে কোন 
ুদ্ধধাত্রার বিবরণই এইরূপ । ব্লাতেও সেদিন এই দৃশ্য দেখা গিয়া, 
জ্ৰান্মাণি ফ্রান্সেও এই দৃশ্য দেখা নিষ্াছে। এইবার তু বুদ্ধপিপাস্থ সঙ্জা- 
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চীন! কাৰো ত্রিবার । ১৩৫ 


টের কার্য্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচলা করিতেছেন জার্মাপেরা তাহাদের 
কাইসারের “কন্দুক্রিপ্শন”নীতি ঠিক এই ভাবেই আলোচনা করিস 
থাকে | ইংরেজেরাও- পার্লামেন্-প্রবর্তিত নূতন “কম্পাল্রি মিলিটারি 
সাভিদেশ্র আইন ঠিক এই ভাষারই সদাচলাচনা করিতেছে । যুদ্ধের তারিফও 
যুগেই এক প্রকার” _ বুকের নিন্দাও সেই 


বেমন সকল দেশে এবং সকল 
রূপ দুনিয়ায় একরূপ। চীন! হৃদয় হহতে স্জনপরিচিত নানবহৃদগ্নের 


কথাই বাহির হইয়াছে। চীনারা স্বষ্টিছাড়৷ লোক নর। 
তু লিখিশ্নাছেন £_ 

“কোন্‌ দেশে চলিতেছে এই সব পল্টন ?” 
বস্তার পথিক এক জিজ্ঞাস বুড়ারে ॥ 

«লোঁআংহোঁ নদীর ধারে এদের গমন 
যেখানে শুক্না মরু বালুর ভারে! . 

নিত্য নূতন এই ফৌজ-বাছাইরের কূলে 
আমাদের প্রিরতম ঘর ছাড়ি যায়; 

পণ্টন সংগ্রহ হয় জুলুমের বলে, 
হযান্মুুক কমিতেছে পুরুষ সংখ্যায় ৷" 

আবার হানের বুড়া বলে আবেগে 

" মমতা হেরিয়া বিদেশী পান্থের৮ 

“বাদশার খেরালে লড়াই'বাতিক চাগে, 
অতএব জীবন যায় নিরীহ জনের ! 

রক্ষার জন্য নদীপথ ফৌজ সমাটউবশ 5 
সীমান্তের পাহাড়ে পাহারা বগে; 

পলকে হাজার হাজার শক্রপ্রাণ শেষ" = 


| ০ তাণ্ডবের আস্ফালন নুর সাহলে | 


১৩৩ 


চীনা কাবোর ক্রিবীর। 
রাশি রাশি পণ্টনীবাছাইয়ের হুকুম 
রোজ রোজ আসিতেছে রাজধানী হ’তে, 
সহর পল্লী গ বাড়ি বাদশার জুলুম ন 
ক একে লোক সব নেয় কেড়ে লড়তে ৷. 
উজাড় দেশ হার ! বহে রক্তদরিয়া, 
কাঁপিছে সে নব নব শোণিতে ; 
ঠাণ্ড৷ উতুরে হাওয়া যায় বহিয়া 
বীভৎস জমাট-বাধা লাল সরিতে । 
গিরিপথ র্ক্ষণে যারা মোতায়েন, 
খোল মাঠের নদনদী বাদের জিন্মার, 
সকলের থুম-্বপ্ধে জাগিয়া থাকেন 
গৃহদেবতা দিতে পুলক নিশায় । 
নিশার স্বপন-_ হরি বিষাদে ভরা, 
৮ আগামী ছঃখের ভার স্বপনে থাকে ! 
/ দু টার জন ফিরিবে ঘরে অধমরা 
- কয়েক দিনের তরে মৃত্যুরে ডাকে । 
বাদশার এক গুঁসমি ত তবু না থানে,__ 
সী পুত পায় না খেতে, জমি চায-হীন ; 
তু চিল দেয় লে বেরি লাগামে, এ 
“লিড়িয়া জীবন দাও" বলে নি্িদিন। 
| হম তলৱ আছেন সিফাইরের ; 
বিডাইরের ধুম সে ত বাড়িয়া চলে; 
“ক্র অঙ্ে গো দিশিছে বাদশাহের | ও 
y : ধ্বংস করিতে হান দেশের লোকবলে le 
নিত! 


০ ৭ স্ব 


চীনা কাবোর ত্রিবীর। ১৩ 


বুড়া দেদার বকিরা বাইতেছে__বিদেশী পান্থ এতটা শুনক না৷ শুনক । 
ভারতবাসী বোধ হয় এই বিষাদ বুঝিতে পারিবেন না। ইংরেজেরা এবং 
জার্াণেরা আজ কাল এই বিষাদ মন্ে মন্দে বুঝিতেছেন। লড়াইয়ের ঢাক 
এত জোরে বাজিতেছে যে অন্য কোন আওয়াজ ছুনিরাবাসীর কানে আসি 
ঠেকিতেছে না। কিন্ত লড়াই থামিলেই দেখিব অসংখ্য ইংরেজ ও জান্দাণ 
এই চীনা বুড়ার মতনই আর্তনাদ করিতেছে বুড়া আরও লঙ্কা গলায় 
বলিতে থাকিল $= 
“মরদহীন হ’ল দেশ ; প্রৌড় জুয়ান মরিয়াছে সবে ; 
বহিল রমণীকুল আশাহীন নিরানন্দ ভবে। 
_ এদিকে উৎপাৎ ত’শিলদারের খাজা আদায়ের তরে; 
ঘোড়ায় তারা দর্পে চলে ১ টাক! কি জন্মে পাথরে? 
পণ্টন চলিছে পণ্টনের পরে যেন কুকুরের পাল; 
কত গিরি হয়ে পার, কত ঝড় কত মরু বিশাল! 
হুণ তাতারের সঙ্গে যুঝা যুঝি সেথা রাত্রি দিন; 
, পড়িছে মরিছে তারা! সেখানে বন্ধুবান্ধব হীণ। 
সংসারে আস্সুক কন্যা কেবল, পুরুষ জীবন দুঃখময়, 
নির্জন বনে ঠাণ্ডা বাতাসে হত্যা তাহার জন্য রয় ॥ 
বিনা কবরে নরা সৈন্যের শরীর গড়াগড়ি যায়, 
দল বারি শকুনি উর্দে ঘুরে বিরাট ভোজের আশার ।॥ 
সৈনিকের হাড় দুরে পচে, ভ ভালবাসা বেথা নাই, 
প্রেতলোকে আত্মা তাদের ব্চার মাগে ভগবানের ঠাই ৷? 
লড়াইয়ের বিরুদ্ধে তুফু চরম কথা বলিয়া দিরাছেন। শান্তিনিষ্ঠ স্ত্রীজাতীয় 


রা কে ওকালত সামা দিয়া রাখিতে মি হইল বস্তুতঃ দুঃখে 
পড়িয়া তুর বু পাকে নারীভাতির সর পরিণত করিতেই চাহিরাছে। 
টুর বুড়া। 

। ১ 


7 


১৩৮ চানা কাব্যের ত্রিবাত্র 
“সংসারে আহক কন্যা কেবল ।” অরিকল এই কথা একদিন বষ্টনের এক 
উচ্চশিক্ষিতা নারী আমাকে বলিতেছেন । তাহার মতে _-০পৃধিবীতে রাষ্ট্র 
শাসনের ভার নারীজাতির হাতে আসিলেই ছুনিনস। হইতে বুদ্ধ উঠিগ্া বাইরে ৷” 
তুদুর কবিতাটা নারী স্বাধীনতার পাওার! বেশ আদর করিবেন | ইংরেজ 
এবং জার্ল্মাণ সমাজেও এই ধরণের সতী পুরুষ অনেক আছেন । 
তু চিত্রশিলে ওন্তান ছিলেন । চীনাদের অনেক প্রসিদ্ধ কবি চিত্র- 
| শিলা । কেহ কেহ কাবা রচনার হাত নক্স করিবার সিনা 
হাত দিতেন |, একাধারে কবি ও চিত্রকর ভারতে কোন প্রসিদ্ধ শিল্পী 
ছিলেন কি নী জানি না। বিলাতে নাত্র এক জনের নান জগংপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। তিনি সে দিনকার লোক | গেররিরেল সেটির (১৮২৮৮২ ) 
কথা বলিতেছি। ইনি ইতালীর সন্তান-_ ইতালীয় রাষ্বিপ্বে রূসেটির পিতা 
দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিলাত রসেটি পরিবারের “স্বদেশে” পরিণত 
' হয়। ইতালীর ভাবুক ম্যাট্সিনিও রসেটির সমসামরিক | ইনিও বিলাতেই 
আজ্ঞা গড়িয়াছিলেন- কিন্তু বিলাতকে স্বদেশ বিবেচনা করেন নাই। 'রসেট 
ছাড়া একাধারে কবি ও চিত্রকর ইংরেজ সমাজে আর কেহ নাই।  রসেটির 
উভয়বিধ শিল্পের সাহাব্যে মধ্যবুগের ইতালীর “কাব্য ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি 
ইংরেজ সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই 
ইতালীয় প্রভাবের আন্দোলন “প্রিরেফেলাইট্‌- আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। ৃ 
এই সুত্রে ইতালীয় কবিবর দান্তে (১২৬৫- -১৩২১ ) বিলাতে সুপ্ৰচারিত হন। 
(মোটের উপর এই আল্দোলন্টাকে পূর্ববর্তী রোমান্টিক আন্দোলনের জের 
বলা চলে। প্রকৃতি-নিষ্ঠা দুইরেরই ভিতরকার্‌ কথা । 
আমাদের তুুও এই হিনাবে চীনের রসেট। অর্থাৎ সেটিকে তুক্কুর 
গোত্রের লোক বিবচনা করিতে, “পারি | তুফুর সদরে চীনের সর্বর্র। দ্ধ 
চিতপিনী ‘জীবিত Fe তাহার নাম উ-তাওট ক (৭১৩৫৫)। উ 


t 


চানা কাবার করিবার ৷ “১৩৯ 


সম্রাট মিউভরাউ, কর্তৃক লীপৌ এবং তুর মতন রাজদরবরে নিবুক্ত হন 
উর সমান চিত্রকর চীনে আর কেহ জন্মেন নাই | এই 071 
, তাঁডুগৌরব সহজে বুঝিতে পারি। বাস্থবিকই তাভজুগ “নবরত্রের* বুট! 
লীপোর “জোনাকি”তে সরল কল্পনার পরিচর পাইরাছি। ভুফুর একটা 
সরল সহজ চিত্র নিয়ে প্রদৃত্ত হইতেছে। কৰি বৃষ্টির গান গাহিতেছেন ২-- 
বৃষ্টি সে যে গো কল্যাণমরী, : 
আসে সে বসন্তের যথা সমরে 
ফুটাতে শষ্য বীজে ৷ 
রঙ্গে বিচরে পরনের সাথী, 
নীরব নিশিথে সেও 
ভূ'ই হাসে সবুজ বেশে। 
বিগত নিশার মেঘে ঢাকা পথ; 
ঘরে ফিরিতে কষ্ট ; 
তরীতে তঁরীতে মশাল জালা 
যেন উদ্কা সুল্পষ্ট। | 
আজ মাটি ভেঁদি তাজা রড. খেলে, 
প্রজাপতি বায় উড়ি, 
যেথা ঘাসে ভরা মাঠ, মুক্তার হাট 
_ যেন রাজ-নাগান জুড়ি | 
বাঙ্গালীদের “্ৰরমুখো” বলিয়া নিন্দা বা প্রশংসা শুনা যার । চীনারাও 
আহ! তুদ্ধুর একটা চুপদীতে এই" সোজা কথাটার সোজা বর্ণনা 


দেখিতেছি। মান: CQ টা 


১৪০ 


চানা কাব্যের ত্রিবারর। 


“গান” পাখীদের শুল্র শোভা কালো দরিরার অপর পারে; 
অল্ছে যেন লুরক্তিম ফুল সবুজ পাহাড়ের গায়ে গাঁরে ; এ 
এবারও বসন্ত খত কাট্ল হায় প্রবাস মাঝারে! 

আমার সেদিন আস্বে কবে-_বে দিন নিবে ঘরে ফিরায়ে ? 


তুফ্ণু একবার নৌকা বিহারে গিয়াছিলেন। এ বিহার নিতান্ত হেসে খেলে 
বেড়ানো নয়। এটা বিপদের সঙ্গে লড়াই। চীনের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
কোন স্থানে একটা পার্বত্য জলাশয় আছে। ইহার মূর্তি অতি ভরঙ্কর। 
“আপ” হাতে করিয়া এই “জল খেলায়” তরী ভাসাইতে হয়। এই 
অভিযান বিয়ে ক্বিতাটার নাম “মেণপের জলরাশি” জলাশয়ের নাম 
এমেপেছ। 


দুই বন্ধ ভ্রমে সদা নব নব বিশ্বপ্ের খোলে ; 

সকলের জানাপথ মামুলি দৃশ্য ছেড়ে দেয় তারা; 

‘একদিন তাহারা বলিল আমারে-_চল যাই বেড়াতে? 

পাড়ি দিয়ে আসি স্থাথে ভীমা “মে-পের বারিধারা 1৮ 

সেখানে প্রকৃতিরাণী অসংখ্য রূপে বিরাজে-_ 

কে! চিত্ত স্ফীত গৌরবে কোথা! সঙ্কুচিত ভয়ে ; 4) 
সেখানে বিরাট শক্তি গড়ে আকাশ ধরণীর মূর্তি 

ক্ষুদ্র মানুষের তুচ্ছ শক্তি ডুবে বায় পঙ্গু ভয়ে। 
আনন্দের অভিবানে বাহিরিলাম সাহস ভরে; 

তথাপি আশঙ্কা বুকের ভিতর থর করিরা বসে, 
হয়ত রা প্রকাণ্ড শড়িয়াল আঃগ্র শিকার ধরিতে, 
তরণী বা মোদের রাক্ষম-তিনির ঝাপটার জলে পশে ; 
হত বা ভাষণ পবনের,বেগে তরঙ্গ উত্তাল হয়! 2০, 
কিস হু'সিয়ার বন্ধুগণ, দিল বোলে পাল তুলিয়া). 


৪ 


চীনা কাব্যের ত্রিবীর্‌। ১৪১ 


হেথা হোথা হাস ও “গালের” সারি রাখিরা পশ্চাতে 
্‌ নৌকা চলিল ছুটি,_সাঁদা ফেনের দাগ জলে দিয়া | 
বলা বাহুল্য এই আবেষ্টনে প্রক্কতির লাবণ্য বা সুমা নাই__ এখানে আছে 
গরিমা ও বিভীষিকা । চীনারা কেবল চাদিনী গলাইয়া পাঁন করে না অথবা! 
আকাশের নীলিমা ছাকিয়া গায়ে মাখেনা।: পাহাড় গুঁড়াইয়া অঙ্গের বিভূতি 
তৈন্নারি করাও ইহাদের অভ্যাস, আর হাড়ভাঙ্গা' তরঙ্গের সঙ্গে পাছিড়া- 
পাছড়ি করিতেও ইহার! মজবুদ। চীনাদের শিল্পম্পদে প্রকৃতির সকল 
রূপই দেখিতে পাই । বস্তুতঃ টন করের নকল একার শি 
শিল্পেই বোধ হর জগতে অদ্বিতীর। ঠি 
কবিবর এই বার 8153 —- 
“ৰাতাস এখানে নিশ্মল অতি শক্তি-স্বাস্থ্যাকর, 
সতেজে ফুদ্‌কুস্‌ উঠিছে ফুলি; 
বেথার বিরাজ করে ময়লা ধূলি। 
সরল পরাণ নৌকার মাঝি আনন্দে বাহে দাড়, 
কে তাদের গাঁণ তৃপ্ত হৃদয়ের; 
তরী হতে উঠিতেছে বীণাতে তারের" চাড়, 
- পাইতেছে লন্ন কোলে নীল আকাশের । 
শোভা পার তাজা শিশির যেমন প্রভাতী কুলে, 
নার কমলের পাতা ভাসে চার ধার, 
বে দিকে ফিরাই আখি এই স্বচ্ছ তেই; 
আর বারির না পাই শেষ গভীরতার।% ' 
বসেটির প্রি-রেফেলাইট,দল এই তাজা, প্রকৃতির স্বাস্থ্য সুখ খুজিতে 
ছিলন। শিলাত এবং বার্ণসের রোমার্টিক দলও রূষের আকাঙ্ছিত 


| 
॥ 


১৪২ চীনা কাব্যের ভ্রিবীর । 


সরল জীবনের তাল্গাসে ছিলেন। আমাদের তুদ্ুকে ইহাদের সকলেরই ্‌ 
"অগ্রগামী বিবেচনা করিতে পারি। ইনি তাহাদের হাজার বৎসর পূর্বেকার | 
লোক | ভরা পালে নৌকা চলিতে লাগিল । পরের বর্ণনা এই ₹_- 
y প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা ভাসে, 
নীদ্র পৌছিল কেন্দ্র সকাশে |: 
“পুহ “সাই*য়ের নীর সম জল পরিষ্কার 
“চোঁংনান” গহ্বর প্রার গভীরতা তার । 
সরোবর চুমিছে পাহাড়-চরণ, 
॥..4 দখিন সীমার পড়ে শিখর কিরণ । 
“শান্তি মন্দির” দেখি নেঝমগুলে, 
বিশ্ট তার পূর্ব বাকের জলে ॥ 
এইবার রাঞি কাজের শোভা বিবৃত হইতেছে এ্রহমগ্ডলের বর্ণনার 
ক্রি চীনা পৌরাণিক গন পাড়িযাছিল। : 
আকাশে চন্দ্রদার চমক রূপার 
‘লাল-তিয়েন গিরিপথের ফুটা বাহার । ! 
"মামরা বসিরা তরীর কিনারায় 
পাহাড় চূড়াত্র নাচ দেখি লহর দোলায় | 
“লিলউং, ড্রেগন ভ্রুত গতি আসি 
বধিন জনে যেন মুজার রা । 
২... এপিডি” ১ দেবের ঢাক বাঁজিল এখন, । 
" তা শুনি ছুটে বার বতেক (দ্রগণ 1.২... 


১। পিডি চীনাদের বরুণ বাঁ ফলদেবত। 

হ। ড্রেগন গাথা €য়ালা সাগ। চীনের নগদেবত1। আকাশে থাকে । বে।ধ হয় 
মেঘের জিল্মা ইহাদের হাতে। বৈদিক ইন্দপেবের বৃত্রাহূর আর চীনাদের ডেগন 
সম্ভবতঃ এক uA fl t 


2 
৪ \ ॥ 
৮ Vy 


যাইতে অসমর্থ । কারণ এই 


চান! কাব্যের তিবীর ! ৯৪৩ 


পত্নীর পুণ্যশ্লোক রাজ! “শুনএর * ৩ 

অন্ুচর কুমারীর ৪ ছারা পেরে । 

লাল সবুজ লীল রত্বের অলঙ্কার তায় ; 

বাজনার তালে নেচে তারর। গার 

এই আলো এই ঘোর আকাশে ছড়ায়। 

তু জ্যোতসা-ধবলিত নৈশ আকাশে নাচ গাণের আসর, বসাইয়াছেন। 

নানা বর্ণের গ্রহ তারকার চীনা কবিবর রূপের হাট দেখিতেছেন। কল্পনা 
অতি স্বাভাবিক । ভারতের পুরাণ এবং নয়া কবিরাও নকল নিই 
নটরাজের ' খেলা দেখিনা থাকেন- গ্রহমণ্ডলেও সঙ্গতৈরই বৈঠক 
দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওল্তাদেরাও আকাশের তাল শান লক 
শুনিতে বান তারতবাসীর৷ তাঁহাদের পুজার “আবরতির” সময়েও 


. আকাশের আরতির তালই মনে আনেন। যথা £ 


“গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জলে, 
তারকা মণ্ডলে চমকে জ্যোতিরে |” ইত্যাদি 
কবিবরের জল খেলার ক্রমশঃ বিষাদ আসিয়া ছুটিল । “হেন কালে 


কালো! মেঘ উড়িল আকাশে 1” : 
দেখিতেছিলাম হর্ষে ১ 

৩। শুন (খৃঃ পূঃ ২২৫৮।--:২০৬) চীন! “পুরাণে”'র এক আদল নরণা ত-র। মঈন 
বিশেষ । ইহার ছুই পরী বোধ হয় দুই এহের অধিষ্ঠাত্রী দেবা হইয়াছিলেন। 

৪। ছায়াপথ (“তার।-নদী') সম্বন্ধে চীনাদের এক কাহিনী আছে। ইহার ছুই 
ধারের দু তারাকে চীনারা প্রেমিক যুগ” বলিয়া জানে। একজন গোয়ান। অপর, 
জন ভাতী কন্যা। দেবতার শাপে ইহার! চিরবিরচ ভোগ ব্যরিতে বাধা। গর্দর 
ছ-কিন্ত ছায়াপথট| শার হইন্। একজন অপরের নিকট 
ই “তয়!-নদী॥র উপর কোন সেতু নাই । 


রা 


পরত রকে সব্ধদা দেখিতে 


J 


১৪৪... 


~ 


চীনা কাব্যের ত্রি-বীর | 


হারতে অকস্মাৎ , কুটিল উৎপাত 
রিমন বিনর্ষে! 
শুনা যায় অদূরে ; 
ভীষণ মেঘের ঘটা, বিকট বিছাচ্ছটা, 
ভীতি হৃদয় পুত্ৰে । 
উথলি উঠিল জল ছলাক্‌ ছলাক্‌, 
বাতাদের কাঁকে ফাঁকে ভূত প্রেত ঘুরে! 
হঠাৎ একাশু যে? হলাম অবাক্‌। 
এই না জীবন মানুষের ! - 
=__ঘণ্টান্ন ঘণ্টায় বদল দৃণ্ঠের ! 
ক্ষণিক হরিষ পরে আসিবে বিষাদ ! 
/ জোয়ার উন্মত্ত যৌবনের, সে নয কভু চির তরের ; 
পুরে কি জনম দিয়ে বাদ্ধীক্যেরে বাদ ? 
ভুফুর কাব্যে একটা পারিবারিক চিত্র পাইয়াছি = 
স্বচ্ছ নদীর ধান্সে আমার কুটিরথানি ; 
নিদাবে প্রাণীর সেখ! সাড়া শব্দ নাই, 
গতিবিধি সারসের এক মাত্র পাই, 
কিন্বা সমুদ্র-গালে”’র আগমন জানি | 
গিন্নী করেন টৈি “দাব|”-“কোট? কাগজে, 
অসথধ মোর মারেনা। হায় বিনা তেনে, 
তানাহলে কাঠামো বক্ষ! করা দার | 


চীনা কাবোর ত্রি-বীর। 
লীর মতন তপু মদিরার তারিফ করিয়া থাকেন। 
বিকালের র্যা আমার ছয়ারে রাজে, 
ঢাকে নাই এখনো নদী সন্ধ্যা সাজে। 
| কিনারার বাগান হতে উঠে সুগন্ধ, 
| ধোয়া উড়ে যেখানে নাও নঙ্গর বন্ধ | 
& গেয়ে গেয়ে পাখিরা নীড়ে লুকালো, 
লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা! বারুমাতালো। 
্‌ মদিরা, তোমায় করেব দিল সক্ম শক্তি ? 
| 18 
এই ধরণের আরও আছে_- 


১3৬ 


মাছরাডার বাসা সেথায় মানুষ যেথায় কর্ত মজা, 
ক্যাওরাতলার ফটক’ পরে (আজ) পাথরের ড্রেগণ ধ্বজা! 
হেসে খেলে বেড়ান যেবা সেই ত জ্ঞানী সংসারে, 

বড় কাজের ঝুঁকি নিতে বেকুব ছাড়া কেবা পারে? 


না ফুলে ফুলে প্রজাপতি বেড়ায় ঘুরে, 

{ এ রস চোষা শেষ হলে ফড়িও পলায় দুরে। 
সকল জীবই মেতে থাকে মজার সময়, 
য’দিন পার মজা কর আব কিছু নর | 


| 

3) 

্‌ এই সুরের আর একটা . 
| 

J 


| কাব্যের দশবিশ পঞ্চাশ লাইন দেখিলেই লেখকের করনার দৌড় বুঝা 
|. বাপ কৰিব শক্তি বুৰ! যায়। ভাব খুছাইকার কায়দাও খানিকটা বুঝা 
যায়-কিস্তু কবির বক্তব্য বা উপদেশ বা৷ আদর্শ সম্বন্ধে বিঃশন কিছু বলা চলে 
| না: আবার কোন কৰিবিশেষের রচনাবলী দেখিয়াই একটা জাতির গোটা 
সাহিত্য অথবা চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করাও বুক্ত সঙ্গত নয়। 


৯০ 


১৪৬ চীনা কাবোর ক্রিবীর | 


ইংরেজি “গীতাঞ্জলী” অন্দারে গোটা রবীন্দ-দাহিত্যের মুল্য নির্ধারণ করিলে 


আমাদের ছুর্দশার সীম! থাকিবেনা | আবার রবীন্দ্রসাহিত্যই যদি গোটা 
বর্তমান ভারতের একমাত্র সাক্ষী হয় তাহা হইলেও আমাদের সুবিচার 
করা হইবেন! | এসব কথা সহজেই বুবিভে পারি ॥ সেইরূপ চীনা মানবা- 
আর বাণী বুঝিতে অগ্রসর হইয়া ও সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে 1. কিন্ত 
চীনা সাহিত্যের সুবিচার এখনও সম্ভবপর নয়। 

বিদেশী ভাষার চীনা সাহিত্য অনুদিত হয় নাই বলিলেই চলে। সাহিত্য 
হিসাবে চীনা-দাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। 
চীনা-সাহিভ) সম্বন্ধে বই ও আছে মাত্র দুই এক খানা । লেখকেরা মুরুবিব- 
য়ানা চালে কেতাব লিখিয়াছেন। তাহাদের ধুর! এই-“চীনারা কবিতাও 
লিখিয়াছেন দেখিতেছি! তাই ত'! চীনা সমাজেও কবি আছে!» 
ইত্যদি । চীনা সাহিত্য ইহাদের নিকট প্রত্বতত্তবের সামগ্রী মাত্র । এই 
সাহিত্যে বে শেলী শিলার হিউগে| হুইটি্নারের সমান ক্ষমতাবান্‌ লেখক 
আছেন তাহা বুঝিলেও বোধ হয় ইহারা বুঝিবেন ন!। পাশ্চাত্য সাহিত্যের 


নকড়াছকড়| কবিকে লইয়া ইহীরা কতই না মাতা মাতি করেন। কিন্তু . 


নীপো-তুদুকে চীনাদের সর্ব্শেষ্ঠ করি জানিয়াও তাঁহাদের অ্বন্ধে উচ্চালের 


চীনারা প্রাচাজাতি-_প্রাচ্যদাতির হনয় হইতে কত বড় কথাই বা বাহির 
হইতে পারে? কিন্তু প্রাচ্যেরই জাঁপ্থানীর আজ ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ায় এই 
সন্ত জাপানী সাহিত্য বুঝিবার জন্য ইয়োরামিরিকায বিশেষ আগ্রহ। অথচ 
সেই জাপানী সাহিত্য চীনা সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট মাত্র? J 

এদিকে চীনারা নিজে এখনও “স্বদেশী আন্দোলনে” প্রবৃত্ত হয় নাই। 
ইহারা জীবনের লগ্য গুজিয়া পাইতেছে না। সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় ও আর্গিক 


. ছরাবন্থা অভাধিক । এই কারণে নব্য জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত “করিবার জন্ত 


LN 
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রর 
ইহাদের তুমুল চেষ্টা। হুছুগে পড়িয়া ইহারা দেশের সনাতন সকল বস্তুরই 
| . অনদির সুরু করিরাছে। অথচ পাশ্চাত্য বিদ্যাও ভাল করিয়া হলম করা ইহা- 
ওদের ভাগ্যে জুটিতেছে ন! পাশ্চাত্য ভ্রানবিজ্ঞান পেটে পড়িবার পর ইহারা 
(স্বদেশী চিন্তাধারার সমাদর সুরু করিকেনে: বিশয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
| আজ পর্যন্ত কোন নব্যশিক্ষিত চীনা পণ্ডিত৷ চীনা আদর্শের প্রচারে 
র্‌ প্রবৃত্ত হন নাই। 

. ইচ্ছা করিলে জাপানীরা চীন সাহিত্যকে বর্তমান জগতের বাজারে দা 
করাইতে পারিত। জাপানী পণ্ডিত মাত্রেই টানা ভাবা শিক্ষা করেন। 
তারতবাসীরা, অন্ততঃ বাঙ্গালীরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হইবা মাত্র কিছু কিছু 
সংস্কৃত আয়ত্ত করেন । জাপানী শিক্ষা পদ্ধতিতে চীনা ভাষার স্থান সেইরূপ । 

এ সুতরাং জাপানীর! চীণা আদর্শ প্রচার করিতে বমর্থ। কিন্ত দুর্ভাগ্য ক্রমে 
' এদিকে নজর দিতেছেন না। ওকাকুরার মৃত্যুর পর এশিয়ার বাণী 
| সমগ্রতার সহিত বুঝিবার জন্য এবং প্রচার করিবার জন্য জাপানে একজনও 
নাই। “কোক” নানক জাপানের চিত্র বিষয়ক পত্রিকায় চীনা চিত্র- 
শিল্পের পরিচয় পাই মাত্র । 
বসের তরফ হইতে এখিরার সাহিত্যকে দুনিয়ার সাহিত্য সংসারে বাচাই 
করিবার সময় আসিতেছে । এশিয়ার সাহিত্য কেবল প্রত্বতত্ধের সামগ্রী 
নয়। একথা পশ্চিমারা বুঝেন নাঁ_বুঝিতে রাজিও নন । কিন্ত এসিয়াবাসীর 
একথা প্রচার করা আবশ্যক-। মনে হইতেছে বে, এই প্রচারের ভার 
ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়িবে। ভারতবাসী মুসলমানের আদর্শ হজম করিয়া- 
ছেন আর বৌদ্ধ আদর্শ স্থষ্টি করিয়াছেন। কাজেই কিরোতো-পিকিউ, 
হইতে বাগদাদ কাররো পর্য্যন্ত সদর এসিরার বাণী ভারতবষে মজুত আছে। 
এদিকে চীনাদের অপেক্ষা, পারণীদের অপেক্ষা, মিশরীদের অপেক্ষা ভারত: 
বাসীর পাশ্চাত্য দীক্ষা গভীর ও বিশ্বৃততর এই হিসাবে ভারতবাসী 
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"অনেকটা জাপাণীর সমান। সমগ্র দুনিয়া বুঝিবার যোগ্যতা ভারতবাসী 


অর্জন করিরাছেন। এই বোগ্যতা আছে বলিরাই ছনিয়ায় এসিরার মুল্য 


স্থির করিবার ক্ষমতাও ভারতবাসীর আছে। পশ্চিমারা পাশ্চাত্য দীক্ষারর * 


চরম তনু জানেন সন্দেহ নাই-_কিন্তু গোটা প্রাচ্যকে তাহারা ভোগভুমি 


এবং কুকুর বিড়ালের দেশ বিবেচনা করেন। এইজন্য সমগ্র দুনিয়া বুষি- : 


বার ক্ষমতা তাহাদের নাই । তাহারা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। একমাত্র 
ভাৱতবাসীই বর্তঘান জগতে ভাব-দমগ্রতার অধিকারী-_একমাত্র ভারত- 
বাসীই সকজ-ুখো দৃষ্টির সাহায্যে ছুনিরার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বথার্থ মূল্য 
নির্ধাণ কণ্রিতে সমর্থ । বিংশশতান্দীর হতভাগ্য ৬ভারতবাসীই জগতের 
একমাত্র নিরপেক্ষ বিচারক ও সমদর্শী সমালোচক |, উচ্চশিক্ষিত ভারত- 
বাসিগণ চীনা ভাষা আয়ত্ত করিলে দশবতদরের ভিতর চীণ| সাহিত্যের দর 
কষ! সুরু হইবে। তাহার পর চীনারাই স্বদেশী আন্দোলন স্থুরু করিবে 
মেই চীনা! জাগরণের প্রবর্তক হইবেন ভারত সন্তান । 


বহুদিন প্রবাসের পর একব্যক্তি গৃহে কিরিয়াছেন। তুফু হত তাহার এক 


চিত্র প্রদান করিয়াছেন । 

“পশ্চিনে পাহাড়ের গায়ে মেঘের রাশি 
দেবের লার রেখা তলে সত্য অন্ত যার; 
মাঠ ঘাটে নাখা এবে গোলাপের হাঁসি, 
খগকুল কলকলিয়ে. আসিছে কুলার । 
ভ্রান্ত পথিক আসি দুয়ারে দাড়ালো, 
কতকাল পূর্ব গেছিল ছাড়িয়া ! 
অজানা তখন ৰাহা দৈৰ ঘটালো 
দীর্ঘ বিরহ কষ্ট, আর ভাঙা হিয়া 
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ইহা করে? তাকায় স্থিরনেত্রে,কিন্বা শানে; 
আবেগে নীরব স্তর পত্নী সন্ততিরা,_ 
জলভরা চোখে শেষে কোলে ছুটে আসে । 
“রাষ্ট্র বিল্নবের ঢেউয়ে ভাসালো মোরে, । 
হা হুতাদে কাটিল দিন স্ত্ীসন্ততির, 
বজনীতে বেন বা আজ ব্বপ্নেব ঘোরে 
প্রিয়জনের সাথে রই সাম্নে বাতির!” 

তুফুর গন দৃষ্টিশক্তি নাই কি ? “আবেগে নীরব স্তব্ধ পরী সন্ততিরা” 
এই কথাটা যেস্থানে বে ভাবে বসান হ হইয়াছে একমাত্র তাহারই জোরে 
বুঝা যায় যে, মানবচিত্তের নিভৃততম কন্দরেও চীনা কবির গতিবিধি ছিল 
কবিতাটার কাঠামোতে, উচ্চতম শিল্প-নৈপুন্ত আছে অনুবাদের অনুবাদে 
ভাষার গৌরব বুঝা গেলনা, কিন্তু বলিবার ভদ্দী আন্দাজ করা গেল। আর 
ইহার ভাব! ঠিক যেন মীনুবের হৃদয় নিজেই তাহার পরদার গর 
পরদ! খুলিয়া দেখাইতেছে। কবিতাটা সকল দিক হইতে দুনিয়ার সেরা 
সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য । 

“সাহিত্য-রাঁজ” হান্যের মাত্র তিনটা কবিতা ইংরেজিতে পাইতেছি। 
পয়ত্ৰিশ বৎসর বয়সে ইনি রাজার আসা প্রদেশে নির্জািত 
হইয়াছিলেন। পথে নি্নলিথিত্য কবিতাটা লেখা হয় f 

হায় ! খতুরাজ থাকে লা! আর, 
বসান্তের শেষ এল এবে! 
তরী দাড়ায়ে ; 
ভোর হয় বুনো পাখীর রবে। 
মেঘ রয় ঢালু ভূঁর়ে লেগে, 


| 
| 
টা , চীনা কাবোর ব্রিবীর। | 


| 
তারি ভিতর উবা হাসে ; 
সে হাসিতে জাগে আশা. 
যদিও ক্ষণেকের ; 
মুক্তি চার যে করেদ-পাশে। 
নীরে না ভাদে আঁখি মোর, 
(কিন্তু) বাথা বাড়ে হৃদি ভিতারে ; 
(অথচ) দুঃখ বা কিসের তরে? 
he তিল 
জীবনের একটা কেরন দি বিবৃত হইতেছে + 
দাড়ায় নদীর ধারে নাছ ধরবে ইচ্ছা করে 
জালটা ফেলে দিয়ে জলে | 
অথবা! সাধ হয় শিকার করি হংসী নিচ 
ডেকে ডেকে বারা চলে । 
খাজনা আর ভূমির কর দেওয়া যাবে শিকারের পর 
. লাভ কিছু হ’লে। 
ঘরে থাকতে চাইণসুখে সদা হানি মুখে 
্্রীপুত্রের দলে। | 
মোটা কাপড় মোটা ভাত ঠ 


শরীরটা টিকুলেই শর 
মাথার ঘাম পায়ে-ফেলে রোজগার করতে হর বলে 

এই ত গেল জীবনের,সাধ |, কিন্তু বেচারার জীবনে মহাকষ্ট শুনিতেছি £-_ 1 
কি বক্মাত্নি;  কেতাৱের সারি. Hl 


. 
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পড়ে’ পড়ে হদ্দ হলাম । 


কিছুই বুঝি কি কেভাডর আছে কি? 
কেবল পাতা উল্টিয়ে লাম । 
চিত্তের উন্নতি তরে এত চেষ্টার পারে 
লাভ হল এই, 
শরীর বেচারা যাবে শীত্র মার! 
এ দুঃখ কারে কই? 
সাপ আীকতে চাই ছবিতে পা কেন বাই ? 
কাজেই বরবাত শ্রমের খেলা, 2 


এদিকে রোজ চুল আগার ধরছে সাদার বাহার 
এগুই যতই পাহাড়-লীলা।১ 

এইবার তত্বকথা আলোচিত হইতেছে £ 

নিজের নাথায় নিজেই, ডেকে এনেছি দুঃখ 

তারি মাঝে আছি রঙ্গে ! 
ছোড়ে পলায় সবাই, . আসি আছি একাই: 
মদের পেরালাতে চাই দুঃখ ডুবাতে 
চেষ্টা সে বৃথা ! 
কষ্ট যাবেনা ডুবে, “ শীদ্রই বেরূবে 
উঠে, দুঃখের কথা। 

ছি বে (কিছ) রে এইানা জীবনৰ নদ 

অতএব এস পেরালা আরেক, নিটুক্‌ দুঃখের বোশ। 
কবিতাটা! ঠিক যেন আমাদের 


সে Wt সাধারণতঃ চীনার! পাহাড়ের গারে গোবস্থান তেরারি করে। 


১৫২ চীনা কাব্যের ত্রিবীর। 


“লিখিব প্রড়িব থাকিব দুঃখে, 
মৎসা ধরিব খাইব সুখে ।৮ 
অথবা কিঞ্চিলিথনং বিবাহেরি কারণম্‌ 1৮ 
অথবা “লেখা পড়া করে যে 
গাড়ী চাপা পড়ে সে।» 
যাহা হউক কবিতাটা হাসারন কিছু আছে। বিশেষতঃ প্রথমাংশের 
খেয়ালটা ত একপ্রকার ভালই । অনেকেরই মনমাফিক্‌ কথাটা বলা 
হউয়াছে | অধিকন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মদ বারা বুঝেন তারা 
এইটার আমন্রই করিবেন | মোটের উপর, একটা ভাঙ্কা সুরের চীনা 
কবিতা পাওয়া গেল। মন্দ কি? 
সাহিত্যরাজ মহাশয়ে “জীবেদয়” প্রচার করিতেছেন £__ 
আহা মেয়ো না মেরে না, বাছা, দিনের মাছিকে ! 
আর রেতের মশাকে ও ভাই কিবা লাভ মেরে? 
নিতান্তই বদি যন্ত্রনা ভোগো তাদের গতিকে 
উড়া তাদের থামাতে পার পড়দার আড়াল করে । 
ঈন্ম হতে মৃত্যু তাদের অন্নকালের লীলা, 
তারি মধ্যে তোমারি মতন হৈ চৈ তাদের ; 
তারপর দেখতে না দেখতেই শরৎ খতুর বেলা 
ফুরায় তাদের খেলা যেমন তোমারি ভীবনের | 


7 এই কয়লাইন পড়িতে পড়িতে মনে হইবে হান্যু বোধ হয় জৈন 
যগে বৌদ্ধ ধর্মের বন্য! বহিতেছিল। কিন্তু 


অথবা বৌদ্ধ। চীনে এই 


প্রকৃত পক্ষে হান্য ছিলেন বারপর নাই বৌদ্ধ রিরোধী। লীন হইতে 
বৌদ্ধন্ধ সমূলে উৎপাটিত করিবার ভন সাহিত্যরাজ মহাশয় চুড়ান্ত চেষ্টা 
কারন।' ৮০৩ শৃষ্টাব্দে তিনি চীনেশরের দরবারে এক “খোলা চিঠি” বাড়িয়া 


& 
7 


চীনা কাবোর-ভিবীর। - ! ১৫৩ 
ছিলেন। চীনেশ্বর তখন বুদ্ধদেবের অস্থি “প্রতিষ্টা”র ভন্ত মহাসমারোহে 
ধশ্মানু্টানে নিরত। হ্যান্যুর চিঠি চীনা গদ্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ । এইটা 
অত্যন্ত তীব্র ভাষায় জোরের সহিত লেখা । কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে £__ 

“মহারাজ, নিবেদক আমি আগ্রনার গোলাম । আমি নির্বোধ কিন্তু 
আমার বিশ্বাস আপনি নিজের ইচ্ছার হাড় প্রতিষ্টার ব্রতী হন নাই ॥ এই 
ছাড় প্রতিষ্ঠায় লাভ নাই। তাহা আপনি বেশ বুঝেন॥ কিন্ত 
দেশের লোক আগাগোড়া বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা 
এই বুজরুক লইরা মাতামাতি করিতেছে । আপনি  গ্রজাপুঞ্জের মতের 
বিরুদ্ধে দীড়াইতে অনিচ্ছুক-_এই জন্যই আপনি স্বয়ং সুরিেক হইয়াও 


+ এই বেকুবিতে সায় দিয়াছেন। আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রকৃতিরঞ্জন। 


কিন্ত জনসাধারণ এতটা তলাইয়া বুঝিবে না। তাহারা মনে করিবে যে 
স্বয়ং “বিশ্বপুত্র” চীনেশ্বরই তাহাদের মত খাঁটি বুদ্ধভক্ত। তখন তাহার! 
আহ্লীদে আটথানা হইয়। এই বুজরূকিতে আরও মাতিতে থাকিবে। তাহা 


হইলে চীনের পরিণাম কি. হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? 


মহারাজ, দেশটা গোল্লার যাইবে । আনি বেশ বুবিতেছি__চীনার! 


সংসারের কাজকর্মে চিল দিবে--কেবল বুদ্ধ, বুদ্ধের দাত, বুদ্ধের চুল, বুদ্ধের 


জুতা, বুদ্ধের মন্দির লইয়া দিন কাটাইবে। সংসারিক জীবনে তাহাদের 
কোন! আস্কা থাকিবেন! ৷ সাজ ভাহারা হাত কাটি বৌদ্ধ মন্দিযে, উপহার 
দিবে কাল হয়ত শরীরের আর কোন অংশ দেবতার নৈবেদ্কে চড়াইতে 


প্রবৃত্ত হইবে। হায়, কন্ফিউশিয়ান-শানিত সমাভের গৌন্ব আর কি 


N 


কখনও দেখিতে পাইব ? দুনিয়ার লো'করা চীনাভাতিকে হাস্তাস্পদ nN 


বিবেচনা করিবে না কি? ইহা কি কম দুঃখের কথা? 


“মহারাজ, বুদ্ধ আমাদের কে? মে ছিল এক রর (বিদেশী)। সে 


উন ভাগ কলা কচি া। TREE চীনের সনাতন 


a 


A 


১৫৪ চীনা কাব্যের ভ্রি-বীর । 


রীতি নীতি সে সম্মান করিত না--আমাদের পূর্ব রাজর্বিদিগের প্রচারিত 
থতরও সে কণ্ঠস্থ করে নাই। সে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বুঝিত না_ রাজ! 
ও দন্ীর বধন্ধও বুঝিত না। ধরা যাউক যেন এই প্লেচ্ছ বর্ধর তাহার 
স্বদেশী রাজার হুকুমে চানের রাজধানীতে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে। 
দেখাইতেন। তাহার পর কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহাকে চীনের বাহির 
করিয়া দিবারও ব্যবস্থা করিতেন। কিন্ত আজ কি দেখিতেছি ? একটা 
হাড়াকে অভিবাদন করিবার জন্য বিপুল সমারোহ! ঘে হাড়ওয়ালা লোক 
শত শত বংসর-পূর্বক্বে মরিয়া পচিরা গিয়াছে! আর সেই সমারোহ ও রাজ- 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে! নহারাজ, আপনার কর্মচারীরা কেহই' আপনার 
/ বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। আনি তাহাদের চরিত্রে লজ্জা বোধ 
করিতেছি। যাহা হউক, আমার প্রার্থনা আপনি হাড়গুলি এখনই জলে 
অিথব| আগুনে নষ্ট করিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করুন। চীন হইতে 
বালাই চিরকালের জন্য দূর হউক । আর বদি ভগবান্‌ বুদ্ধ এই অপমানের 
প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করেন অথবা ক্ষমতা রাখেন, আল্গুন তিনি আমার 
সর্বনাশ করুন। আসি মাথা পাতিয দিতেছি বুদ্ধের একতিরার থাকে 
তিনি আমার যথোচিত শান্তি. দিন। আনি “ৰিখদেবকে” সাক্ষী রাবির। 
বলিতেছি দেই শান্তিতে আমি কিছুনাত্র বিচলিত হইব না 
বানর আমরা দেখিরা সমাট্‌ ছির্েন্চ্ঙ, চটির গেলেন। সাহিত্য- 
রাজকে বনবাসে পাঠান হইল। তখনকার দিনে চীনের দক্ষিণ অঞ্চল 
অনেকটা পাড়াগী, মফস্বল ৰ বনজ্গলই ছিল। কোয়াংটুঙ্‌ প্রদেশে 
স্বান্‌ নির্দাসিত হইলেন। তাঙ আমলে চীনে বৌদ্ধ আন্দোলনের 
তা জোয়ার চল্চতছে-স্বানের তীব্র প্রতিবাদ তৃণের সায় 
তাসিয়া গেল। | * ূ 


চীনা কাব্যের ত্রিবীর ৷ ১৫৫ 


হানের সমরে চীনা বৌদ্ধ ধর্ম্ম আটশত বদরের জিনিষ । অধিকন্তু 
ন্‌ চুরাঙ্‌ দিগ্বিজরী তাউ নেপোলিয়ান তাই চুর আনিলে (৬২৭-১৫০ ) 
ভারত হইতে চীনে ফিরিয়া আসিযাছেন। কাজেই লীপো, তুফু ইত্যাদি 
করিগণ, এবং উ-ভাওটজু প্রমুখ চিত্রকরগণ এবং নিঙংহরাঙের তার 
বিদ্যা “সংরক্ষক” বিক্রমাদিত্যগণ ভারতীর প্রাবানে হাবুডুবু খাইতে ছিলেন। 
এই হিসাবে ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের নবরত্রগণ চীনা বিক্রমাদিত্যের নবরুত্ধ 
দিগের পূর্ব পুরুষ । চীনা কানিদাদের' বৃত্তান্ত বুঝিবার জন্ত ভারতীয় 
কালিদাসের বংশধর দিগের খোজ লইতে হইবে॥ চীনের তাঙ-গৌরবকে 
আমরা অনেকাংশে ভারতীয় গুপ্ত গৌরবের পরিশিষ্ট বিবেচন! ক্রিতে পারি), 
হোঁআংহো ইয়াংসি কিয়াংডের বারিতে সিদধুগঙ্গার জল আসিয়া মিশিয়াছে।। 
সিন্ধুগঙ্গার জলকে চীনারা, “বৌন্ধ” নানে অভিহিত করিনা থাকে | এই 
“কৌন” শব্ধ ভারতবর্ষের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাবহৃত হর । চীনাদের হিসাবে 
ভারতের আযুর্কেদও বৌ, স্থকুমার শিল্পও বৌদ্ধ, নাট্য কলাও বৌদ্ধ, 
কন্তী কছরতও বৌদ্ধ, নাচগানও বৌদ্ধ, আর ধন্ম কৰ্ম্মত বৌদ্ধ বটেই |. 
এই কথা গুলি মনে: রাখিয়া লীগে! তুন্ধুর কাব্য ঘীটিলে ভারতবাসী 
নুতন আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই৷ কিন্তু এসব কথা মনে না রাখিলে 
ও ক্ষতি নাই) সাহিতারসিক৷ নামই চীন কাব্যে তাজা জীবনের সর্ম 
উচ্ছাস পাইয়া পুতরকিত হইবেন |: শিলার, হিউগো, রমেটি ও জইট্ন্যান 
যদি ভারতবাসির শরন্ধাযোগা রিবেসিত হইতে পারেন, তাহা হইলে লীপোর 
জুড়িদারে়াও হইবেন নী কেন ?. | : 


/] 


পোুইযের “বীণাওয়ালী”। 


কোন চীনা সমালোচক একটা কবিতার নিম্নলিখিত তারিফ 
করিয়াছেন £-“রচনার ভাবা দেখিয়া মনে হদ্র যেন ভাবের প্রতিধ্বনি 
শুনিতেছি। এই 'কবিভার পাঠকের. হৃদয় 'এক বিচিত্র পুলকে ভরিয়া 
উঠে। . সেই আবেগ স্বর্গীর__তাহার্‌ বর্ণন; করা অসম্তব॥ বৌদ্ধদের 
সুপরিচিত “সমাধির সঙ্গে সেই মনোভাবের তুলনা করা চলে। এইরূপ 
কবিতা হাজার বৎসরে একটা লেখা হয়।” 

এই “লাখে হাজারে একটা” কবিতার নাম “বীণাওয়ালী”। কবির 
নাম পোচুই (৭৭২-৮৪৬)। ইনি, হান্যুর সময়কার লোক] চীনে 
কবিরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত_এবং সকলেই প্রায় বড় চাক্রে। আর 
সময়ের ফেরাফারে অনেকের কপালেই, দুই একবার করিয়া নির্বাসন বা 
বনবাস ঘটে। পোও. সফযস্বলে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। সিয়াংশান্‌ 
নামক স্থানে পো অড্ডা গাড়েন। এইখানে আর আটজন কবির সঙ্গে তিনি 
বেনামী জীবনযাপন করিবার সুযোগ পান। লীর “ছয় ইয়ারের” মতন 
পোর : “সিয়াংশানের নয় বুড়ো” চীনা সাহিত্যে প্রাঁসন্ধ হইয়াছে । 

'বননাসে যাইবার পথে পো এক গৃহে অতিথি হন। 
পুনরায় যাত্রা করিতেছেন এমন সমর্রে নৌকায় বসিগা বীণার বঙ্কার শুনিতে 


পাইলেন। এই ঘটনাটা চীনা কাব্য অমর হইয়া! রহিয্াছে। জ জাইল্‌স্‌ এই ' 


কবিতার বিবরণ দিয়াছেন গুদো, ক্রযান্মারবি দিয়াছেন পদ্যে। কিন্তু 


এই বিবরণে গা চীন কথ কতখানি জাছে কার ইংরজীর কৌন 
কতখানি আছে ভাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন 


অনুবাদমাতেই মূলের ঝাডাবাছা ও কাটাছাটা আবশ্তক হয়। কৰি 


হয় এক কার উপম! ব্যবহার করিয়াছেন_ অনুবাদক হয়ত আর এক k 


সেখান হইতে 


পৌচুইরের “ৰীণাওরালী”। ২৫৭ 
রূপক ব্যবহার করিলেন। অথবা কবি হয়ত করেকটা শব্দ ব্যবহার 
করেনই নাই ; কিন্ত অনুবাদক তাহার ভাষাভাষিগণের পক্ষে বিদেশী ক্থা- 
গুলি সহজবোধ্য করিবার জন্য ছুই চারিটা নূতন শব্দ বসাইরা দিলেন। ,এই 
রূশে বিদেশী মাল স্বদেশী দ্রব্যে পরিণত হয়। সকল অনুবাদ সাহিত্যই 
ঢই ধরণের “শোধন করা” জিনিষ স্বদেশী ছাচে ঢালাই করা বিদেশী মাল, 
অর্থাৎ “আযাডাপ্টেশন””। আমি চীনা কবিতার ইংরেজি আযডাপ্টেশন 
পড়িয়া তাহার আবার বাঙ্গালা, আ্যাডাপ্টেশন কৰিতেছি। সুতরাং পো- 
চুইয়ের আত্মার পিও চট্কান হইতেছে বলিতে বাধ্য। তবে চীনা হৃদয়ের 
তারে তাবে বীণার তারের মতনই স্থক্ম গভীর সকল প্রকার বঞ্ধার উঠে-- 
অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিব। পো গাহিতেছেন £ 

আসিলাম ব্রজনীতে নদীর ধারে 
মেপ্ল্‌ তরুর তলায়; 


ফুলের মতন তার পাতা লাল বরুণ 
শর্তে এক্লা গজায় । 
হল শেষ এবে বিদায় বচন, 
বসিলাম নৌকাপরে ; 
নেমে গেল বন্ধ, সক নীরব নিঝুম, 
ঠাণ্ডা! জোতস্বা নদী-বক্ষ ভরে । 
বীণা সেতারের ' তারে নাইক ধ্বনি, 
মদিরায় আনন্দ হিয়ার ; . \ 
বন্ধু ফিরে বায় ঘরে; হঠাৎ কানে 
বন্ধার প্রবেশিল বীণার। 


থমকিল বন্ধু অতিথি অচল 
কোথা হ'তে আসে তান? 


১৫৮ পোচুইরের “বীঘাওযালী৮ । 


'জনহীন দরিদ্র কেবা বাজার বীণ ? 
বুৰি প্রকৃতির গান? 
কাছে আসিল ভাসি তরী এক খানা, 
নীরব তাহার ভিতর, 
সলজ্জ রমণী এক সওয়ারি তাহার, 
মাত্র বীণা সহচর । 
বল৷ হ’ল তারে অসির! এ দলে 
308 TE বীণার শুনাতে গান 
ভরা পেরালায় বাতির আলোয় 
. শুল্জার আবার উত্সবের স্থান । 
বহু সাধা সাধির পর. অপরিচিতা 
ছাড়িল সে নিজ তরী ? 
বীণায় ঢাকিরা। মুখ দাড়ায়ে আসরে 
উপরোধ রক্ষণ করি? । 
এইবার তারে হাতের আঙ্গুল পড়িল__ 
একবার দুইবার তিনবার 
চাড়া দিল কীপিয়া ; 
2 ‘বীণাতে আওয়।জ হায় ৷ 
{ উঠিল না ধ্বনিরা ! 
১. তারপর সুরু হল হৃদয়ের গান, 
/ সে গানে শুনিলাম বিষাদের তান) 
করত অঙ্গুলিতে সে মাথা নোগাইয়] 
॥ ২ আশাহীন ভাঙ্গা পরাণের ব্যথা_গেল যেন গা ইয়1 । 


» 


EA ক ২. 
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| 


পো-চুইয়ের “বীণাওরালী৮ | ১৫৯ 


এই মুদ্র এই ধীর 
গতি অঙ্গুলির ; 
বিচিত্র সুরের খেলা রি 
লঘু গস্তীর । 
উচ্চ ধ্বনিতে শুনি বম্‌ ঝম্‌ বরধার স্বর ; 
কানে কানে কথা প্রায় কো 


চড়া-নরম এক সঙ্গে মেন মুক্তার হন্মর 
পাথরের রেকাবিতে পতন-কালের | 
কভু সে দের সুর তরল ঢালি > + 
কোপে যেন পাখীর কাকলী; 
ধীরে তাহা যায় নামিয়া 
নদী সম নীচু দিকে বহিয়া 
তারপর থামিল বীণা একবার, 
বরফের আলিঙ্গনে প্রিয় দরিয়ার 
নিষ্পন্দ জমাট যেরূপ হৃৎকন্দর | 
আবার পড়িল আস্কুল বীণার ভারে 
ঘোড় সওযারের বন্মের ধ্বনি 
ঠেকিল শব্রর অস্ত্রে; 
অথবা আওয়াজ ছিডিবার যেমন 
শুনায় রেশমী বে; 
কিছা কন্সী ভাঙ্গিলে 
জল গড়ার যে শবে | 
শুনিলাম সে সব ভান শেষ বঙ্কারে ! 


—- 


১৬০ পৌ-চুইযের “বীণাওয়ালী” ৷ 


এই গেল বীণাওয়ালীর গুণপনার বর্ণনা । 
তারপর নে আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল-_ 
বিরাজিল নীরবতা! 2 
$ স্থির রহিল মুগ্ধ পবন ; 
স্রোতস্বতীর বুকে ঢালে 
শরতের চাদ রজত কিরণ। 


দীর্ঘ শ্রাসিন রমণী, কহিল বিদায়ের পৃর্ব্বে :__ 


‘ব্রাজধানীতে পাহাড়ের কোলে 
খৈশর কাটে মোর গর্বে | 
তের বছর বয়দ কালেই আমার 
ওস্তাদ কীন্তির মৌরভ। 
রূপমীরা সবে হিংসায় 
মরে দেখিয়া আমার মুখ, 
বাড়াতে আমার সুখ । ¢ 
ছোট এক গানে লভিতাম 
J কত অমূল্য উপহার_ 
নদিরা:সিক্ত লাল রেশনী ঘাঘ্রা 
আর সোনার অলঙ্কার, : 
ারুত্বা রূপার “পিন্‌” ঘন ঘন 
“বাহবা”র ধ্বনি সহ; , 
বসন্তে শরতে এক্নপ | 
হাসি খেল! অহরহ । 


পো-চুইয়ের “বীণাওয়ালী”। 7 ১৬১ 


এই জীবনের তুলনা. 
লন ূ ৪ 
বেন ভ্রমর“চরণভর, 
“ চিরদিন সখী হাঁসিত খেলিত, 
জ্যোছনা আলোকে নয়ন মেলিত।” ইত্যাদি। 
াহাঁর পর কিরূপ হইবার কথা ?_- 
“সহসা সজনি চেতনা গেমসে নহি, 
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদর মাঝারে 7 
পোুইয়ের, ব্ীগাওয়াদীগ “প্রভাত কিরণে'র খেলাধুলার পর মহ 
চেতনা পাইতেছেন। এই চেতনা কিছু অন্য রকমের 1... ২ SAVE 
* ভাই গেল কান্দ, hs Je 
প্রদেশের যুদ্ধে = রর 
is ০4 * মৃত্যু হ'ল মাতার ॥ টু রর 
} রাত বায়ু দিন আসে, - SS, 
নাত). 3. 
লাবণ্য মোর টিকে না আর  » | 
লোকের ভিড় নাই।আমার ছয় রে, এর. 
থাকিল ছু এক জন; ১) 
' পতিত্বে বরিলাম ব্যবস্নাদারে 7: 


i) 


ডে ্ খ্ ৫ সন. g ৬০1০ 

৩ ০০ 3... Ls 
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১৬২ (পৌচুইরের “বীণাওয়ালী। 


হৃদয়ের পিপাসা নাই-তাহার; 
না বুঝে দে বিরহ ; 
ফেলে: মোরে চাঁ কিনিতে 
স্বচ্ছন্দে ছাঁড়িল গৃহ । 
একাকিনী দশমাস ক্ষুদ্র তরী 
বাহি রাত্রিকালে ; 
সুখের স্থৃতি আর আঁখি ভরা জল 
£ বুঝি মোর কপালে ! 
এই বৃতাস্তরে বিষাদটা বনাইয়া উঠে।নাই বলিতে হইবে। “ফেলে মোরে 
চা কিনিতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ” এই তথ্যের উপর হাহুতাস খানিকটা! 
হান্তাস্পদ হইবারই কথা ॥ কাজেই ঘোরতর প্ট্রীজেডির” “ভাঙ্গা হৃদয়” 
 বীণাওয়ালীগতে পাইলাম না। যাহা হউক নিৰ্বাসিত কবিবর বিরহিণীর 
দুঃখে নিজ দুঃথেরই চিত্র দেখিতে পাইতেছেন। 
২  ৰীণার করুণ তানে 
হৃদয় আমার 
গিয়াছিল গলিয়া। 
ব্যথিত পরানের ) 
এই মরম কথার 
ছিড়েংপ্রেল যেন: হিয়া । 
বলিলাম তারে “বাছা, 
কপাল+ছুজনারই'এক-3 
দুর্ভাগ্যেতে বন্ধু মোরা ! 
রাজধানী ছেড়ে গ্তবর্ষে 
পৌছিলাম এ দেশে জর গায়ে আত্মহারা । 


|) 


পো চুইরের “বীণাওরালী” [| ১১৩ 
এ মুলুক শ্মশান প্রায়, | 
বীণা স্বেতারের ধ্বনি - 
হেথা কেহ না পায় শুনিতে! 
জঙ্গল নদী কিনারায় 
বেঁড়ে বাশ ও লম্বানলের সারি; 
তারি মাঝে হইতেছে জীবন যাপিতে। - 
দিনে ব৷ নিশায় 
সাড়া শব্দ নাই হায়! 
মাত্র এক বিকট ডাক এ 
নৈশ চি ড়িয়ার; 
অথবা হাহাকার 
অলক্ষী পেঁচার। 
অথবা শুনিতে পাই 
পাহাড়ী সঙ্গীত, 
পাড়াগেঁয়ে বংশীধবনি 
বেস বেতাল। 
আজ কতদিন পরে 
শুনি বীণার আলাপ নি 
# ভাবিতেছি স্বর্গে যেন. ূ 
কেটে গেল কাল। ল 
. অতএব কৃপা করি চু 
বস একবার, F | 4 
আরেক খান! গেয়ে দাও 
্ লিখে বাই কাহিনী ভোমার। 


A 


সাদাসিধা ভাবে বলা হইয়াছে। 
কানা দেখান আছ গোঃটের “হারাল ও ডরোথিষলাগ। 


(লেখা হইয়াছে। বস্তুতঃ এটা গল্পের 


১৬৪ . পোচুইরের “বীণাওয়ালী”। ৃ 
পোকুই নিতান্ত বেরসিক দেখিতেছি! ঘোড়া বা ফড়িং সাম্নে রাখিয়া 
চিত্রকরেরা ছবি আকার হাতে খড়ি দেয়। পৌ-চুই বীণাওয়ালীর সঙ্গীত 
নিতে শুনিতেই তাহার কাহিনী লিবিয়া রাখিতে চাহিতেছেন! গল্প 
হিনাবে রচনাটা জমাট বাধিল না। বিরহিণীর দুঃখ আর নির্বাসিতের দুঃখ 
ইত ওজনে সমান। কিন্তু পো এই সমতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 
গল্পের ভিতর বিরহের দুঃখ ভারী করিয়া তোলা হর নাই:_আর বনবাসের 
দুঃখ ভারী করিয়া তোলা হয় নাই। : ঠিক বেন যশোহরের ম্যালেরিয়াগরস্ত 


- বাঙ্গালী হু কা হাতে দুঃখ করিতেছেন__“আরে ! কি বলিব দুঃখের কথা । 


পনর মাস এরে 'অরিরে মরছি হাতে পয়সা নাই বে ওষুধের ব্যবস্থা করি। 
মাক্‌ দেখছি তোমার কষ্ট ও আমারই বতন। তোমার গরুটা আজ খোয়াড়ে 
আটক্‌।: বড়ই আপশোষের কথা। আমাদের ব্যথা আমরা ছাড়া আর 
কেহ বুঝবে না।” পোর গলে শিল্প নৈপুণ্য নাই-__-আটুপোরে জীবনের কথা 
মামুলি কথা লইয়া অতি উচ্চ অঙ্গের 
j E তাহার তুলনান্গ 
“বীণাওযালীগতে পো ফেল নারিয়াছেন বলিতে হইবে । তবে বীণাধবনির 
বর্নাটী মূলে নিশ্চই “লাখে হাজারে এক অন্থবাদের অনুবাদে “সমাধি” 
উপভোগ করা৷ অসম্ভব । ৷ গলা 


সত্যই উঁচু'দরের । জীবনের একটা সাধারণ তাভিজ্ঞত| সরসভাবে ফলাইস্া 


কৰিতা নষ্ট নান দৃশ্তের ভিতর দিয়া 
কবি তাহারসল্লীত-্রীতি: দেখাইযাছেন। সেই প্রীতি স্পষ্টই ফুটিয়াছে। 
E | AS) রমণী 


বশর কথা ছাড়িয়া দিলে কবিতাটা ত্য *" 


| 


| 
Ls 
bo 


পোচুইয়ের “বীণাওয়ালী*। ১৬৫ 


* এ আওয়াজ ভরা 

কেবল করুণ কোমলে, 
তাঁ শুনি সকলের 

আগ্রি গলিল 
আমার বুকও ভিজিল জলে। 


চীন জাতি খুৱ নী শি ইহাদের সাহিত্যে গান বাজনার তারিন 
অনেক দেখা যায়৷৷ আর মাছ ধরা, শিকার করা, নদীর কিনারায় আড্ডা 
গাড়া ইত্যাদিও চীনাদের অতি প্রিয় কার্য্য। কিন্ত রোধ হ্য় নাচের জা 


৮15 


কিছু কম৷ এ 
কা 5 সরা রি পাইন 


ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমরবিভাগের সচিব হন কার্যে হানয় 


অপেক্ষা গো'বড় ৷ সুতরাং লী 'ও তুর সনদে পোকেই ৷ “ত্রিবীরে”র দলে 


ফেলা যুক্তি সঙ্গত । পৌ তাঁঙু আমলের এক শ্রেষ্ট কবি। “্ৰীণাওয়ালীর 


মতন তাহার আরও অনেক নাম জাদা কবিতা আছে। 'সর্সপ্রসি্ধ রচনার 


বিষয় মিং ভুয়া ও তাইচেনের প্রেম। এই বিষাদাত্মকে প্রেমের কাহিনী 


চীনা সাহিতোর “শকুন্তলা |. ১ 

৬১৮ হইতে ৯০৫ I অঃ পৰ্য্যন্ত তা বংশের রাজত্ব কাল। এই 
তিনশত বৎসরের ভিত কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহার ‘মধ্যে 
৪৮৯০০টা সংগৃহীত প্রমিত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত । = 


১ লে চীনা, সমজদারের ' ob নিয়ে 
বিবৃত হইতেছে _ * 


“শি-কিঙে (খৃঃ 24 ৫০) সঙ্ধলিভ তিনশত গীত সাহিত্য-বৃক্ষের : 


“শিকড় স্বরুপ । এইণ্ডুলি কন্ফিউশিয়াসের সংগ্রহ । সু এবং লী-লিঙের 


৮ 


ইত EN 


১৬৬ পো-চ্ইয়ের দ্বীণাওয়ালী”। 
হান আমলের প্রথন অন্ধে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে 
.. ইহাদের কাল). স্থান্‌ আমলের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বিশেষতঃ কিয়েনএনের রাজত্ব 
4 কালে ( ১৯৬ খু অঃ) কাওটা বাড়িতে থাকে । এই সময়ে কয়েকজন 
নামজাদা লেখকের আবির্ভাব হয়। ২২০ হইতে ৫৮৭ পর্যন্ত ছয় রাজ- 
বংশের আমল। এই সময়ে চীনা কাব্যতরুর শাখা প্রশাখা জন্মে এবং 
পাতা! গজাইয়া উঠে। অবশেষে তা আমলে শাখা ্রশাখা এবং পত্রের 
সমধিক বিকাশ হয়। অধিকস্থ ফুল ও ফল এই যুগের উৎপত্তি ।, অর্থাৎ 
 সাহত্যিতরু এই সময়ে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে ।» চীনাকার্য আলো-. 
: ঈনা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন পপরুরাপা শি-কিঙ্‌ 
ও বাদ দিও না তাহা হইলে টানা সাহিত্যের গোড়ার কথা বুঝিতে পারিবে 
না।আর গোড়ার রস না পাইলে ডালপালা ফুল ফলে গৌরব উপভোগ 
করিতে পারিবে না” অর্থার্ চীনের কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে আলাপ 
করিবার সময়ে চীনা বেদব্যাস ও মঙগর বচনগুলিও কাছে রাখিতে হইবে। 
ne 3 Sy কবিতা পাওয়া যার়। সেগুলি তুচ্ছ কর! 


th TF 


+ এ 
চি 


: একজন একাধারে: চিত্রকর ও কৰি চীনে প্রসিদ্ধ হন। 


চীনাদের প্রেম-সাহিত্য | 


কবৰিবর তু ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও কবি_কিন্ত তাহার নাম 
বেণী কাব্যে। তীহারই সক ওয়াড-ওযে (৯৯৭৫৯) নামক আর 
কিন্তু ওয়াঙেত্র 
সম্বন্ধে চীনা সমজদারের! বলিয়াছেন 
পইইার চিত্রগুলি ঠিক যেন কবিতা, আর কবিভাগুলি ঠিক বেন চিত্র” 


একটা বাহাদুরীর কথা নয়। পুরাণা আমলে ও দুনিয়ার নানা 
ধরণের মতই প্রকাশিত হইয়াছে। নতটা নিতান্তই, সহজটও,স্মাভাবিকণ। 
কাজেই চীনাদের সমালোচনা রীতিকে চীনাদের খান বার বলা 

চলে না__অথবা একটা! সুষ্টি ছাড়া চীনা সুন্গুকের বস্তুরূপে অবস্তা, করা 


চলে না চীনা সমালোচক দিগের নাথায় যে ধরণের কথা বাহির হইয়াছে, 
জাৰ্ম্মাণ সমীলৌচকদিগের মাথায় ও: সেই ধরণের কথাই বাহির হইতে পারে, 


১৬৮ চীনাদের প্রেমসাহিত্য । 


রব একইরূপে দেখা দিয়াছে। বাহিরের উত্তেজনার কিম্বা ভিতরকার 
উন্মাদনায় মাহষের প্রাণ জান্মাণ ভাবে সাড়া দেই না অথবা বাঙ্গালী 
বে সাড়া দেয় না অথবা খৃষ্টান ভাবে সাড়া দেয় না অথবা জাপানী 
ভাবে সাড়া দের না নাড়া দেয় রক্তমাংসের শরীরওয়াল৷- মানবের প্রাণ 
এভাবে । এই পর্যন্ত চীনা কাব্যের প্রায় ছয় শত লাইন. দেখা হইল। 
॥_ অতি৷ সামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এইটুকুর ভিতরেই চীনের হৃদয় 
অনেক দিক হইতে দেখা দিয়াছে। সেই হৃদয়ে খাটি চীনা বস্তু কিছু 
. পাইয়াছি কি? সীর্সাগ হায় হইতে, বাঙ্গালী হৃদয় হইতে, ইংরেজ ।হয় 
3 হইতে এই হৃদ কোন বিষয়ে পৃথক ? লী, তু, হাল, পো, ইহারা বে 


বিশেষত্ব, প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষ, ইচয়োরোগীয় আদর্শের বিশেষ এই 
ধরণের বিশেষত্বগুলি মিথ্যা, মনগড়া ও অলীক ৷ জগতের মানুষ এবং. 

মানবের দয় এক ।- হাসিকানা,  শাচাগাওয়া, হিংসাভালবাসা, গৌরব 
অগৌরব, ছুনিয়ার সর্বত্র -একরূপ।. এই কারণে হোমারও হিদ্ঁ 
 সান্থীকিও" শ্রীক। কালিদাসও জাশ্মাণ, গোটেও হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ 
পশ্চিম হইটযানও পূরবী। ++. 

চীনাদের ‘এম সাহিত্যের দুই একটা নযুন| পাইয়াছি। 

_ মি কোন লোক বুঝিবেন, চীনা প্রেমে আর জা্াণ প্রেমে কো 


নাই। গেটের প্রেমে আর হিনুরশ্রেমে-কোন তফাহ নাই। ইয়োরো 


দেখিলেই 


রঃ চীনাদের প্রেগ-সাহিত্য 1 ১৬৯ 


বিয়েটিস আমাদের রাধা । আদি বা শৃঙ্গার রসের তরফ হইতেও এই কথা 


বলা চলে। আবার আধ্যাত্মিক ভক্তিরসের তরফ হইতেও এই কথা৷ বলা 
চলে। দুনিয়ার সর্বত্র প্রেম একই রূপে দেখা দিরাছে। কাজেই চীনা 
প্রেমিকদিগের উচ্ছাসে স্থ্টিছাড়াী উদ্ভট কল্পনা পাইব না। পেট্রার্ক, 
বিদ্যাপতি, শেক্স্দীয়ার, গ্োঃটে, লামাতিন, রসেটি ও হুইট্ম্যানের ভাবু- 
কতাই চীনা প্রেম-সাহিত্যের উৎস । হ 

জমিদারে জমিদারে বা “ব্যারণে” ব্যারণে” লাঠালাঠি সকল, দেশেরই 
পুরাণ! ইতিহাসের প্রধান কথা। বংশ গৌরব, ক্যান গৌরব, ুর্বপুরুষ- 
দিগের গৌরব, কৌলীন্য ইত্যাদির -বড়াই শ্রী সকল লাঠালীঠির গোড়ায় 
পাকিত। আমাদের রাজস্থানের কাহিনী এই সকল কথীয়ভরা |: ইয়ো 
রোপের, মধাযুগটাও এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই 
ধরণের “রাজপুত, কাহিনী”তে ভরা । এই ব্যারণ শাসিত ক্ল্যান সমাজের 
কবিদিগের নাম ভাট, চারণ, মিন্ষ্টেল, মিনেসিঙ্গার, ক্রবেয়ার ইত্যাদি । 
ইহাদের সাহিত্যে পাওয়া যায় সেই লাঠালাঠি, দলাদলি এবং গোত্রমর্য্যাদার, 
কথা। লাঠীলাঠি কেবল রাজ্যের সীমানা বাড়াইবার জন্যই বাধিত লা। 
আজ মন্দিরের কথা লইয়া, কাল হয়ত সতাক্বির সম্মান লইয়া, পরশু হয়ত 


কন্ঠার বিবাহের কথা লইয়া কল্যানে: ক্যান তুমুল. লঙ্কাকাণ্ড সুরু, হইত। 


ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের কাহিনী ইংরেজ, সাহিতাবীর স্বটের গদ্যে ও পদো 
চিরস্থায়ী হইয়াছে। $ ২ 

.-চীনেও এই ধরণের লাঠালাঠির যুগ: ছিল ॥ লোখ্টগূৰ তর শতাবীর 
পূর্বেকার কথা। তখন চান কোন সময়ে শতাধিক, কোন সমে অর্ধশত 
ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তখনকার চীনা সনাজ আনাদের 
চারণ বর্ণিত রাজপুত সমাজ অথবা স্কট বৰ্ণিত * ফিউডাল সমাভেরই 
জুড়িদার ছিল। সেই চীনা সমাজেও বিবীহ লইয়া দাঙ্গা হাম, হইত।- 


4. 
নস 


¢ চীনাদের প্রেম-সাহিত্য। 
অর্থাৎ পনের অবাধ গতি ছিল না। কোন বং পুরুষ, ষে কৌন 
০9 না।  ক্র্যানের গৌরব এবং ভূত- 
ভবিষ্যৎ বিবেচনা করার পর পুরুষের প্রেম অথবা বিবাহ বন্ধন = মঞ্জুর কর! 
হত বলা বাহুল্য হয়ত ছুই বংশে রাষ্ট্রীয় আড়া আড়ি তুমুল ভাবে 


রঃ প্রেমের সিং “হি আনিল কা তাহার বিজ গর্বে বগা বীর” 
আমাদের রাজস্থানেও এইরূপ প্রেম বিভ্রাটের ট্যাজেডি অনেক ঘটিয়াছে। 
_ শেক্স্দীয়ারের “রোমিও এবং জুলিয়েট”ও এই প্রেম বিভ্াটেরই:চিত্র আর 
বটের ক্স ৰত ট্যাজে 
চাটি ডিরই পরি i নর ৰ 

১২ শব নানা বালাই বাক্‌ তল. 


উ দেশের রাজকুমারীর নাম ৎজেয়ু। তাহার সঙ্গে 8 
জন্মে। বংশ পিতার পে বিরোধ - ঘটিল-_বিবাহ হইল না। 


দিতে, 


চীনাদের প্রেম-সাভিত্য 1: ১৭৯, 


দখিনের পাখী দেয় না-ধরা উতুরের ভালে 3. 
চিরন্তন বিরোধ সেরূপ, তোঁমার আমার-কুলে। 
তোঁমার আমার ভালবাসার সাহস প্রচুর ; 
কর্তারা কর্ত নাকিন্ত বিয়ে মঞ্জুর ! 
= তোমার সাথে ুরিতাম আমি অবাধে; 2 
কুচুটে লোকের নিন্দা বাধা দিল সাধে। ঠাই 
(কিন্ত) পরনিন্দা লোকের স্বভাব ; ; ভয় কিবা তায় 
বস্তুতঃ দুৰ্ভাগ্যই মোদের অন্তরায় । 
দীর্ঘ বছর তিনেক কীদিনু তোমার তরে 
পীনিক্সিনী” কাঁদে বেনন হারায়ে দৌসরে। 
মরণ পাইয়া করিলাম শোকাশ্রুর শেষ; 
তোমা ছাড়া ভাবি নাই অন্তেরে প্রাণেশ ।!। 
কীদিছ দাড়ায়ে আমার কবর পাশে 
আমার প্রেত তাই আসিল তব সকাশে ৷ 
ৃ মুহূর্তের তরে তোমার মুখ দেখতে ধরায় . 
রে ভুতের রাজ্য ছেড়ে আস্বার হুকুম আমা 
৯: হায়! শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে এখন ; 
দেহে দেহে রাখনো হবে না মিলন I 
ট ন জীবন এক কিন্ত আঁৰ দুজনার ; 
প্রেমের মিলন হবে পরলোকেআবার।_ 
এই কবিতাটা বাডের অহ হইতে উদ্ধৃত করা হইল । আর একটা! 
কবিতায় বিদায় গ্রহণের চিত্র পাই, সেনাপতি যুদ্ধে বাহে 
সয়ে পত্নীর নিকট শেষ কথা বলিতেছেন? কবিতা হিসাবে এইটা অতি 
নদ । না ইতর এক্টা ড় বানা সৃতি এইটার. সর 


পরি 


১৭২ চীনাদের প্রেম-সাহিত। রঃ 


ঈড়িত। ১০০ খৃষ্ট পূৰ্বাব্দে এইটা লেখা হয়। প্রসিদ্ধ সেনাপতি 
কউ প্রসিদ্ধ হান্‌ সমাট উ-তির (খৃঃ পুঃ ১৪০-৮৭ ) প্রতিনিধি স্বরূপ হুণ- 


ছমুন্তুকে বন্দী ছিলেন | হুণেরা তাহাকে ছলে বলে কৌশলে চীনেশ্বরের 
বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিতে সচেষ্ট হর।  কুউকে নাঙ্গা প্রকার নির্যাতনে 


পতি করিয়া ছিলেন বাচিয়। থাকি তবে কিনি আসিব ;.আর 


অৱিশ্বাসে প্রেম কু হয় নি মলিন 
উভয়ের ছিল মাত্র একটি প্রান 


ই ও স্নেহের দেওয়া নেওয়া রাত্রি দিন। 
বসন্তের আনন্দ ফুরাল এবে; * 


০:২২: বিজাদেরল্লাপ হৃদি পশিবে দৌহার$ 


চীনাদের প্রেম-সাহিত্য 1 
নিদ্রা নাই চোখে যাবার সময় ভেবে; 
কত ভ্রুত দেখি হার গতি ঘণ্টার ! 
জাগো প্রিয়তমে ! ভারা অন্ত বায়, 
সাহসেই সইতে হবে বিদায়ের শোক; 
উতলা মন কিন্তু অভিযানের চিন্তায়; 
পাহাড় মরুবনের পথে চলবে লোক ? 
তার পর অবশেষে ভীষণ যুদ্ধের মাঠ, 
মন্ত্রের সাধন তায়, কিন্বা শরীর পতন; 
কিন্ত হাঁয় দুঃখভারে অবশ যেন কাঠ f ০০৪ 
না হতে পারে ভেবে আমার মিলন ! 
চাঁপা ছিল অশ্রু তা' এখন ঝরে 
* ল্লেহে হাত বুলাইয়া দিলে নেই অভয়; 
নইলে রুদ্ধ শ্বাস পরাণ ভাঙ্গিবে অন্তর 
শুনে কথা৷ তোমার ভালবাসা! 
বৌবনের প্রেম-কথা ম্মরিব এখন, 
স্মৃতি উঠবে জাগি প্ৰাণ৷ জুখের 
এই মোর সহচর পথে থুক্ব বখন, 


১৭৩, 


তোমার ও কর্বে লঘু ভার দুঃখের! 9. 


কত নাঁ সুখে পুনচুরচিব সংসার 
লড়াইয়ের মাঠ হ'তে ফিরিবার পর; oh 
কিন্ত হাঁয় যদি ঘটে মরণ আমার 
থাক্কে তোমার সাথে মোর আত্মা অমর 1. 


UL বিদায়ের কোন, কবিতা দেখিলেই আমাদের সনে পড়িবে 


চি 


দ্র বার চলিন্থ তবে সময় হয়েছে নিকট 
এখন বাঁধন ডিজি হবে”... ৪ 


o 


8158 প্রেনসাহিত্য। ঃ 
১ কিন্ত নে Ne গৃহঙ্যাগী আর বরে কিরিবেন না উহ! চির- ! 
_ বিদায় উৎকট বৈরাগ্যের তাড়না সেখানে দেখিতে পাই । “মহাকালের 
ডাক বৈরাগীর কানে পড়িরাছে-_কাঁজেই তখন “কে আত্ম পর ?* 
: ₹ কাজেই সেখানে বার চোখে জল নাই। «আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর ঠ 
ৰ ২ নির্মম আমি আজি ৷” কিন্তু -উ সেনাপতি তাহার পক্ষে গৃহত্যাগ 
এবং প্রত্যাবর্তন মামুলি কথা। বরবাড়ী ছাড়িয়া যুদ্ধে যাওয়া ক্ষত্রিয় 
.. মােরই স্বধর্ম। যুদ্ধের পর ফিরিয়া আসাও আহার পক্ষে স্বাভাবিক | 
. পুনরায় সংসার সক আশা তাহার হৃদয়ে বলবী। কাজেই 
রর ৃ তবে এই শোক একতরফা নয়। 
শি উর আপনার! করিতে চাহিতেছেন তাহার পক্ষে “সুখময় 
নী কই স্বাভাবিক । তাহার চিন্তায় 
i ২12, তোমার তরুণ অধর 


ar টা! 


ও রাঃ ৯ ই পে 
বু বারার সময়ে বে সেনাসতি সী 


টা উঠিতে 
তথন আত্মীয় স্বজনকে লে ১১ 
নও ; গরু যে 


২ 


; পুত্র, যু ভোমরা আমার কেউ 


১ 7 
4 


রুশ কক 


- যুদ্ধে বাইবার সময় চরম বৈরাগ্যের কথ! মলে 


চীনাদের প্রেদ-সাহিত্য ! ২7788 


্্ীপুত্র -পরিবার তোমরাই আমার সব; ধনদৌলত বাড়ীঘর, এই সমুদযই 
আমার সবর্দ। আমি এখন যুদ্ধে না গেলে'আমার সব ও আমার. স্বর্গ রক্ষা 
পাইবে নাঁ। এই জন্য আমি ক্ষণেকের তরে তৌমাদিগকে ছাড়িরা লড়াইয়ের 


তাহা হইল আমার আত্মা তোমাদের চারিদিকে সর্বদা থুরিয়া বেড়াইবে ৷: 
কাছেই লেনাপতির গৃহত্যাগ চিরবিদায়ের ঘর ছাড়া য় | 
স্থুউ যে ভাবে ঘর ছাড়িতেছেন আজ-কীলকার জার্্াণ সেনাপতিও 


ঠিক এই ভাবে ঘর ছাড়িয়া থাকেন, ইংরেজ -ফেনাপতি_ও এই ভাবে ঘর 
ছাঁড়িয়ী থাকেন ভারতীগ্: লেনাপতিরাও. এই ভাবেই ঘর ছাড়িতেন। 
আনা, অস্বাভাবিক যাহারা রি 
নাই. এক মাত্র ভাহারাই এ সকল রথ! মুখে 
খেলার সাথী তাহারা ধম নীড়ের 


আঁওড়ায় কিন্ত যুদ্ধ যাহাদের 6, 
বা সময়ে দেশের জন্ত জীবনের রক্ত ও. 
dd ০ 


ঢালিতে প্রস্তুত থাকে 9 ২8 

ুনধ তরী ভাবিয়া থাকেস_ন্্র্দ হইতে জ্যোথিসা নাদিয়া ভাসা 

“বাহার কাননতীর সেই স্বদেশ সুন্দরীর ইচ্জঙ রক্ষার জন্য বাহির হইতেছি। 

বুদ্ধি জিতির নিশ্চই । কিন্ত হারিব" না তাহাই বা কে বলিতে পারে 
টে 


9 


নি 


5 


৮56 


মায়া. 4 রর 
Re ৰ চীনাদের প্রেম-সাহিত্য , 
.. লাইনের মাঠ হইতে ফিরিব নিশ্চই । কিন্তু নির্জন-সক প্রান্তরে প্রা 
বাহির হইয়৷ যাইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে » এইরূপ ছুদনা 
. চিন্তাই সৈনিক পুরুষের স্বাভাবিক চিন্তা । সেই স্বাভাবিক চিন্তাই স্ু-উর 
কবিতায় পাইতেছি। কউ দুনিয়ার যে কোন ক্ষত্রিযের প্রাণের কথা 
বলিয়া দিয়ীছেন। এই কবিতায় সাহন এবং ভয়, ভাবুকতা এবং উদ্বেগ, 
ত্যাগ এবং ভোগ, অশ্রু এবং হাসি, স্থৃতি এবং দুঃখ, আশা এবং শঙ্কা এক 
সঙ্গে আছে। এইগুলি এক সঙ্গে না' থাকিলে কবিভাটার মূল্য কিছুই ' 
খাকিত না। রক্ত মাংসের মানুষের তাজা হৎপিচও এইরূপ স্পন্দন দেখা 
- বাক্স 45 2 


bh হি) 4 
8 “বি্ধবজ্গত আমারে নাগিলে : 
1877১ কে মোর আত্মপর, ; 


আমার বিধাত! 'আমাতে জাগিলে 


3 


A কোথায় আমার ঘর ? ' 
ৰ 


এইরূপ গাহিতে হয় না। 'গাহিতে হয 
(74 “কত না জখে পুনঃ রচিব সংসার 
ale (শড়াইয়ের নাঠ হ'তে ফিরিবাঁর পক; 
কিন্ত হার বদি ঘটে মরণ আমার K 
ধাকুবে তোমার সাথে মোর আত্মা অমর 2 
চীনা ভালবাসার চীনের একচেটি স্বদেশী মান কিছু পাইলাম কি? 


যে দিন তুমি আমার ছাড়িয়া গেলে ” 
সে দিনের শণগুলি কত না ভারী ! 


চীনাদের প্রেম-সাহিত্য ৷ ১৪৭; 


যে গাছ তলায় মোদের শে দেখা হল ৮৯] 
সে গাছে ছিল কিন্ত ফুলফলের সারি । 
সুরতি শাখা ভাঙ্গি সে তরুবরের 
যতনে লয়ে ছিলামকিসলক্ে; 
এত দিন তাঁরে স্থান দিয়াছি বুকে 
রাখতে সতত মনে সে বিদায়ে । 
সুদূর বিদেশে আছ তুমি এবে, 
তোমার জীবন আনার চোখের বাহিরে; 
গন্ধ কোমল কিন্ত ক্ষুদ্র স্ারকের .. 7 এ 
হৃদয়ের কাছে মোর আনে তোমারে । 
তুচ্ছ এই পাতা ফুল সকলেই জানে, 
রাস্তার লোকের কাছে মুল্য কিছু নদ; 
বেদনা বিদায়ের আর ভালবাসা | 
কতবার দেয় মোরে ক্ষুদ্র কিসলয়। 

. বাইশ শত বৎসর পূর্বে এ চীনারা আজকালকার ইংরেজ, ইয়াস্কির 
ও জাৰ্মান যুবক যুবতীর মতন স্মারক বা «লাভচার্মের” মূল্য বুবিত। 
আর তাহার পরিচন্ন সাহিত্যেও পাইতেছি। মন্‌ দঃ যুগে যুগে এবং 
দেশে দেশে বিভিন্ন বোধ হয় কি? শেষের লাইন দুইটা! লিখিতে পারা 
সহজ কথা নয়। ছাড়া ছাড়ির বেদন! '3 ভালবাসা বারে বারে আস্থক__ 
এই ইচ্ছাটা বিচিত্র নর! কিন্তু কবিতার এই কথা বেশী পাওয়া বার কি? 


|) 


বে কবিতায় পাওয়া বায সেটা অতি কস চিন্তাশক্তির সাক্ষী_-অতি আন্তরিক 
মাল। টীনা গ্রেমসাহিত্যে সেই সুন্ম শক্তি ও আন্তরিকতা দৌখিতোছ ৷৷ 


দুনিয়ার যে কোন আত্তরিক তার এ প্রকাণেই এইরূপ সাহিত্য পাইব । ভার৩- 
AAS Tt g 
বর্ষেও আছে-পাশ্চাত্য মুনুকেও আছে। 
১২ ’ 1 


&. 


১৭৮ চীনাদের প্রেম-সাহিত্য । 


এক্ষণে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর এক চীনা যুবতীর হৃদয় খুলিরা দিতেছি। 
তাহাতে ও সকলেরই সুপরিচিত ্রক্তমাংসের গন্ধ ভরা রহিয়াছে দেখিতে 
পাইব। প্রেম পাগলের উচ্ছাস ও আকাঙ্কা দুনিয়ার এক প্রকার । 


আপেল গাছের ফুল ফুটেছে, এ 

জাগুলো স্থৃতি আমার প্রিরের ; 
ইচ্ছা করে “সি-চাও” দুরে, 

পাঠাই কিছু গোছা ফুলের । 
হায় সে আছে কত দূরে 

হুল কি কভু পৌছিবে সেথা ? 
যদি নিজে যেতে পারতাম 

দূর হ'ত ছুয়ের হদের বাথা । 
লৱ’ বেঁধে চুলের খোপা 

কাকের পাখার চেয়ে কালো; 
পর্ব ভর্ষে রেশ্তী ঘাব্রা। 

শোভা পাবে সুখের ভালো । 
সিগাও কোথায় কেবা জানে? 

শুনেছি সুদূর উত্তরে, 
নদীটা পার হ’লে পরই 

পুছব পান্ছে পথের তরে ! 
হয় কষ্ট! বি যায় অন্তে 

বহু দূরে রহে সিাও 
নীড় মুখো ফিরে শাখী সব, 

আজ না এতে পারি উধাও । 


চীনাদের প্রেম-সাহিত্য । ২১৭৯ 
প্রেম পাগ্লা হৃদয়ের এই গেল এক খেয়াল । আর. এক খেয়াল নিন্নে 
বিবৃত হইতেছে । 
সন্ধ্যাকালে রোজ দাড়াব : 
ঠাণ্ডা তলায় সীদার গাছের ; 
ফটক পারে রইব একা, 
আস্তে পারে প্রিয় প্রাণের! 
খোপার শোভা মুক্তামণি « 
জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে শিশির পেয়ে ; 
এখনো না সথা এল 
বাড়ে শোক পথ চেয়ে চেয়ে । 
হিন্দু রাধা ছাড়াও দুনিয়ার অনন্ত রাধারী বিরহের দুঃখ বুঝেন এবং 
সেই দুঃখ নিবারণের চেষ্টাও করেন। ব্যাধি এবং দাওয়াই সব্বত্রই এক 
প্রকার। চীনা বিরহিণীর কথার রাধার গ্রলাপই শুনিতে: পাইতেছি। 
আর এক খেয়াল £- 
ধীরে বহিছে সমীরণ, 
দিনের মতন হাঁসে নিশা 5 
বাই তুলিগে’ কুমুদ রাশি, 
দেখব তাহার পথে আদা। 
শরৎ খতুর সোনার কালে 
পদ্ম কুমুদ লাল বিরাজে ; 2 
দখিন দীঘির জলের ভিত 
উদ্ধে তাদের বুন্ত সাজে । 
হৃদে জাগে সুখের স্মৃতি 
এ পদ্মবীজ সব তুলি বন? 


১৮০ চীনাদের প্রেম-সাহিত্য । 


বরন তাদের সবুজ গায় 
নলের মাঝে জলের মতন । 
বুকের ভিতর রাখি কিছু, 
রক্ত প্রায় লাল ভিতর তাদের) 
প্রেমের যখন জোয়ার ডাকে 
হৃদয় সেরূপ স্থু প্রেমিকের । 
বুকে সে সব কতই চাপি, 
ৃ সবার চেয়ে বুকই সেরা 
“দ্াখবার তরে প্রেমের স্মারক ; 
প্রাণেশ তবু দের না ধরা! 
চীনা বিরহিলীকে হিন্দুরাধার সখী বিবেচনা করা! বায়ন কিনা: উন্না? 
বলিতেছে--পরের খেয়াল := 
| মাথার উপর বাঁকে কাকে i 
উত্তরে চলে হংসী দল; 

) সি-চাও ছেড়ে যাবে তারা, সি 
(হায়) থাকত যদি মোর পাখার বল ৷, 1 
উঠিগে বাই দুর্গ চূড়া) * 
উচু জারগায় দাড়ালে পর 

শীতৰ দেখব প্রিয়ের আমা টি 
দয আমার রবির কব 
রসটা ত খুবই উচু; 
| হায় বেশী দূর পাই নাদেখ_ 
প্রিয়ের আমার বাসা বেথায়: 
| উত্তর তারকার রোশনাইতে ! 


N 


চীনাদের, প্রেম-সাহিত্য । 4 21 5৮৯. 
সকাল হ'তে সন্ধ্যাবধি_ I 
হাঁয় সুদীর্ঘ দিন ন! ফুরায় 1 


দুর্গ চুড়ায় ঘুরে মরি 
বরা 


‘ৰরহিনীর শেষ খেয়াল 
পর্দা সরিয়ে আর একবার 
বাতির আলো! দেখাই পথে; 
রাস্তা ভুলে: প্রিয় আমার 
নইলে ঘুর্তে পারে রেতে |... 
কৃষ্ণ যখন মথুরায় তখন রাধার চিত্ত ঠিক হি নিলি 
বাচিয়া থাকে কিসের জোরে ? আশার চীন! রিরহিনীর শেষ কথাঃ 
" উচ্চ যত আকাশের ছাদ, 1951 y 
: বিপুল বত স্ফীত সাগর ;' 
হিয়ার রাজা রইলে দুরে 
দুঃখে ভরা আমার অন্তর | 
হৃদয়ে মোর ব্যথা সদাই, | = J 
ile কিন্তু প্রিয়ের পণে মুন ভরা; 
375 চাওয়ে মোর প্রাণের আশ ও 
দখনে বায়, নিয়ে বায় ত্বরা। 
সাগরে কার কর্ছে পৃথক). ও ও 
সর্বদা, গিট বাধা হিয়ায়; রর <) 
k স্বপ্ন দুয়ের মিশবে নখে | 2 
]” পুনর্শিলনের প্রতীক্ষায় ।:. 
Se পট দে ররর ষ্টেণক্কোপ গাইব গন 


2 
না) 
0 


NAC 


নাচের 16 11 
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আছে কি? খালি কানেই স্পন্দনটা বেশ বুঝা বাইতেছে। এই পন্দন 
কি প্রাচ্যার হৃংপিও ধড়ফড় ? না পাশ্চাত্যার হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড় ? 
“ ব্ততঃ এই কবিতাটার ভিতর চীনের স্বদেশী দ্রব্য নাত্র দিচাও সহর, আর 
প্রাচ্যের আশ কেবল পন্ম 'ও কুমুদ । ভারতীর রাধা-সাহিত্যেও হিন্দুর 
খাটি-স্বদেশী নাল কেবল যমুনা, তনাল, সহকাবু, কোকিল এবং চকোর 
ইত্যাদি । গোটের “হ্যার্্মান ও ডরোধিরাস্রও খাঁটি জান্মান মাল৷ কেবল 
বোধ হয় বিয়ার’ সরাব ] ' 
এই বার চীনাদের সেরা প্রেম-কাহিনীটা খুলিয়া, বলিতেছি। উহা 
রাজার প্র 
কথাই সহজে মনে করিব আমাদের বিক্রমাদিতোর কাহিনীসমূহের 
মধ্যেও স্বরং রাজার প্রেম ছু'টারিটা, আছে। কিন্তু এই, গুলির ভিতর 
কামকাদ্ধলা বাইয়ের সঙ্গে কালোয়াত মধোর এরই চরম প্রেমের দৃষ্টান্ত 
বিকুদাদিত্য বাহাদুর এই প্রেমিক যুগলের মিলন ঘটাইবার জন্ত রাজ্য পণ 
করিয়া বসিয়াছিলেন। “বত্রিশ সিংহাসনের” রূপকথায় তাহা জানা যার । 
এই প্রেমিক বুগলের বিরহ লা নভন্তের, অথবা রাধা-কষ্ণের অথবা 
: রোমিও জুরিলেটের নিবিড় শোক মনে জাগাইয়া দেয়। সুতরাং, এই 
কাহিনীটা প্রেম-পাহিত্যে নং১ শ্রেনীর অন্তৰ্গত । কিন্তু উহা রাজ-প্রেম নয়। 


জুলুম” বা “অশেষ, অন্যায়” প্রেমিক যুগল 
“অত্যাচার, জুলুম এবং অগঠারই পাইরাছিলেন। কাজেই তাহাদের চিন্তার 


উহ বস্তা, অন্তহীন এবং অশেষ প্রবয়ের পরেও এই অত্যাচারের 


AMT 
1 


ম।এবাদশাহী প্রেমের গল্পে আমরা শাহজাহান ও নুবজাহানের . 


সংসারের নিকট হইতে : 


৮ ১০. ৬০৯০০, 


চীনাদের প্রেম-সাহিত্য। ১৮৩ 
কথ বিশ্ব হইতে মুছিয়া যাইবেন1 ৷ নির্যাতিত প্রেমিকেরা এইন্দুপই 
ভাবিয়া : থাকেন। * যে কোল _ কর্মক্ষেত্রেই নির্য্যাতিত লোকেরা 
এইরূপ. ভারিতে অভ্যন্ত--কেবল: মাত্র: প্রেমের রাজ্যে সর | বে কোন 
নির্যাতনের কাহিনীই এই কারণে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সনাতন বিষাদ জাগা- 
ইতে ৷ পারে। যে কোন নির্যাতন কাহিনীই এই কারণে দুনিয়ার 
্্াজেডি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য--এবং উহ পাঠ করিয়া জগতের যে ৰ 
কোন নরনারী জাতিধর্স্ম নির্বিশেষে স্বকীয়. চিত্তের শোধন করিয়া লইতে : 
পারে। ট্রাজেডি সাহিত্যে “স্বদেশিকতা" বা দত” নাই। উহ 


দেখা৷ যায়।. প্রেমের সুঝুকেই বিরোধ বা! অত্যাচারের এক চেটিয়া পণার 
নর়। আবার প্রেমে বিরোধ দুনিয়ার সকল দেশেই ঘটে--উহা একমাত্র 
নব্য পাশ্চাত্য মুলুকেরই সামাজিক ব্যাধি” নয়। সকল সমাজেই এবং 
সকল যুগেই প্রেমে বিরোধ বটিয়াছে। : স্থতরাং নকল দেশের সাহিত্যেই 
. প্রেমক্্যাজেডির * পরিচন্. গাই। চীনা সাহিত্যে : পাইতেছি। এই 
বিষাদের কাহিনী লিখিয়াছেন পো" চুই ! তাহার “্ৰীণাওয়ালী” পুর্বে 
দেখিয়াছি। 

গবংলের দির চন্দগুগ্ত কে স্থে অঃ ৩৭৫ নি) আমরা “নব- 
রত্রের সংরক্ষক বিক্রমাদিত্য। বঞিয়। জানি। আমাদের বিক্ৰমাদিত্য 
দক বিয়েই বকা বেটা” ছিলেন। তাহার বাহুতে ভারতীয় নেপো- 


৮১৮৪ চীনাদের প্রেম-সাহিত্য 


সা নিভ্হুয়াঙ (৬৮৫-৭৬২ খৃঃ অঃ) তাহার পিতামহের বাহুবল লইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঙ নেপোলিয়ান তাই চুঙের (৬২৭-৬৫০ খৃঃ অঃ) 
অল্প পরেই চীনা সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন লাগে। নিউহস্লাউ সেই ভাঙ্গনের সময়ে 
চীনেশ্বর। একদিকে অন্তবিবান্রাহ_-অপর দিকে হুণতাতরের উৎপাত ৷ 
কিন্তু তাহার রাজত্বকালেই চীনের নবরত্ব বিরাজ করিতেছিল। এই 
“হিসাবে তিনি বাগ্দাদের হারুণ আল রশিদের জুড়িদার।  হারুণের আমলে 
সমান সাতাজোর পররাক্রম অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল--কিন্ত মুসলমান 
সভাতার গৌরবঘুগ তখন চলিতেছে। এই কারণে মিউহাউকে ইয়ো- 
(রাপের শ্ম্যানের সঙ্গেও তুলনা করিতে পা্সিনা॥ কেননা শীর্মযন 
হিন্দু বিক্রমাদিত্যের মতনই একাধারে পরাক্রমশালী এবং নবরত্রের সংরক্ষক 
ছিলেন] বাক্‌-এসব সুন্ম বিচার-_সাধারণতঃ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত মিঙহুয়াঙ, 
শালন্যান এবং হারুণ আলরশিদকে দুনির্ার বিক্ৰমাদিত্য রিবেচনা করা 
- হইবে। রর ১০ এ 
মিডহয়াড ৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। প্রথম কয়েক বৎসর ইনি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত রাজকন্দ পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিলাস বজ্জনের 
নানা আয়োজন করা হয়--বেগন মহলে রেশনী বস্ত্র এবং হীরা জহরতের 
রেওয়াজ তুলিয়া দেওয়া হয়। এদিকে শিল্প, সঙ্গীত সাহিত্য, ইত্যাদির 
পরিপুষটির জন্য মনের মত টাকা খরচ করা হইতে থাকে । আাকাভেমি: 
স্থাপিত হইল, সীত ভবন স্থাপিত হইল, কলাতবন স্থাপিত হইল, ্রন্থাদি 
প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। অভাব রহিল কেবল বাহুবলের। সাম্রাজ্যের 
শান্তি রক্ষা! করা তাহার ক্ষমতার অতীত। এদিকে বাদশাহী মেজাজের 
খেযালও সামিয়া জুটিল। ইরাঙ বংশের এক. পদীর প্রেমে পড়িয়। 
চীনেশ্বর হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন। এই রমণীর নাম তাইচেন। তাই- 
চেনেরই অঙ্গ,লিসঙ্কেতে চীনের শাসন চলিতে থাকিল। উহার আজীয়. 
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চীনাদের প্রেম-সাহিত্য । ১৮৫ 


স্বজনেরা রাঁজদরবারে বড় বড় চাকরিতে বাহাল হইলেন। “রঘুরাজ” 
অগ্নিবর্ণ রাজার বে বিবর্ণ মিউহুরাঙের সম্বন্ধে সেই বিবরণই প্রযোজ্য 
একটা বিদ্রোহের সময়ে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া চীনেশ্বর রাজধানী 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ছিছো়ান প্রদেশে পলায়ন করিবার পথে 
তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ক্গেপিয়া উঠিল। প্রথমেই তাহার! প্রধান মন্ত্রীর গর্দান 
চাহিল।- প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তাই-চেনের ভাই । তাহার বিরুদ্ধে ৈন্েরা 
অভিবোগ তুলিল--“ইনি চীনেশ্বরের বিরুদ্ধে তিব্বতী সেনার সঙ্গে যড়মন্তর 
প্রাকাইত্রেছেন।”  নিডহুয়াং মন্ত্রীর প্রাণ দণ্ড দিতে বাধ্য হইলেন । সৈন্যের! 
ইহাতেও সন্তষ্ট নর): তাহারা রাজ-প্রেয়সীর রক্ত চাখে। তাইচেনই 
তাঙ বংশের শনি ! চীনেশ্বর কোন মতেই বেচারার প্রাণ রক্ষা, করিতে 
পারিলেন না। সৈন্তেরা জোর করিয়া তাহার হাতে তাইচেনের মৃত্যুদণ্ড 
লিখাইরা' লইল ৷ তাইচেনের রক্তে মরূপথের ধূলি সিক্ত হইল। ইহাই 
“কক্ান্তস্থারী_ অত্যাচারে”র কথা। পো-চুই এই ঘটনার শতাধিক বসর 


, পরে কাব্য রচনা করির়াছেন। শীটি উতিহাসিক তথোর উপর প্রেমের 


ট্যাজেডি খাড়া কর! হইয়াছে। 


ৰ 


“কল্পান্ত স্থায়ী অত্যাচার” 


শুনা বায় হান্‌ আমলে ( খৃঃ পুঃ ২০২--খৃঃ অঃ ২২০) চীনে একজন 
২১ রূপধী ছিলেন। তাহার এক চাহনিতে নাকি একটা নগর ধ্বংস 
হইতে পারিত--আব্র ছুই চাহনিতে একটা গোটা সাম্রাজ্যই লোপাট হইত! 
সৌনাধ্যের প্রভাব সম্বন্ধে বোধ হয় ভারতবর্ষেও এই ধরণের সংস্কার আছে। 
সুন্দরী ঝুলিলে চীনারা সেই স্থান্‌ আমলের চীন-স্ন্দরীকেই মনে 'আনে। 
আমাদের তাইঠেনও সেই হান্‌-স্থন্দরীর সমানই রূপসী । 
পোুই বলিতেছেন = 

মজিলেন বাদশাহ রূপের পিপাসায়, 

রূপসীর সন্ধানে সময় তার বার । 

নিশ্চিত মুলুক নাশ চাহনিতে বার 

লভিবেন রাজা সেই নূরু তুনিয়ার । 


চীনের “নূর জাহান”কে খুজিয়া বাহির করা হইল) তাহার রূপে 
এইবার বেগম মহল আলোকিত হইবে। 


ইয়াডেদের ঘরে ছিল এক মেয়ে, 
তন্তু ভরা যৌবনে; 

জেনানার জীবন: কাটে অঙুক্ষণ 
লোক চোখের অদর্শনে। 

দেওয়া বিধা তার লাবণ্য তাহার 
লুকিয়ে রাখা না যান; 

তলবে বাদশার সুন্দরী ধরার 


হানির বেগম নহাল্লায়। 


করাস্ত-্থারী অত্যাচার । ১৮৭ 


চাহনি চোখের: হাসি অধরের 
হরে দক্রবারীর চিত্ত; 
বেগম মহলে রূপ দেখে ঢলে 
রাণী প্রেরসী ভৃত্য ॥ 
বসন্তাগনে রাজার হুকুমে 
“ভুগ্সাচি”__সরে সে নায় ; 
উঞ্চ লহরদল সে দীঘির টলটল 
সুন্দরীর অঙ্গ দোলায় ॥ 
নাওয়া ধোরার পর... দাসী সহচর, 
হেলিয়! সুশ্রী চলে; 
কাবু বাদশার দিল, .. রাজের লাগাম ঢিল, 
যুবতীর চাহনি বলে |: 
শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা: হিদাবে এই কয় লাইন হিন্দুদের রাধা- 
সাহিত্যের নিকট দড়াইতে পারিবেনা |. কেননা সে সাহিত্য অতি বিপুল । 
কিন্তু ‘বৈষ্ণব সাহিত্যের শৃঙ্গার রূসই এখানে পাইতেছি। “বয়ঃসন্ধি” 
অধ্যারগুলি সকলেরই মনে পড়িবে): মধ্য যুগের ইতালীয় এবং ফরাসী 
(জরবেদোর ) সাহিত্যে এই ধরণের “যুবতীর, চাহনি” বর্ণনা পাওয়া বার f 
ইংলঙের এলিজাবেথান সাহিসেও শারীরিক নি নজর, 
| এইবূপই। / £ 
এইবার পোৌ-চুই বিহার:বিলাের রঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। এইটা 
: ঠিক বেন “পদাবলী” সাহিত্যের “বসন্ত-বীলা”র এক কণা হিন্দু সাহিত্যে 
৷ ইন্দৰিয়ারামের চচ্চা অত্যধিক | কামান গুলিয়া আমাদের কবির! পদাবলার 
মহাসাগর তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাহার তুলনায় অন্ঠান্ত সাহিত্যের 
দন চা দিশ বা কথা । - তবে মু রই কামশান্র, 
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একরূপ। কেহ এই বিষয়ে ধাঁটা ঘাট বেণী করিয়াছেন, কেহ বা কম 


এই যা। 


৮০৯ | 


কল্লান্ত-স্থায়ী অত্যাচার! 


ফুলের মতন মুখের উপর 
মেঘের মতন চুল পড়ে তার ; 
রাজ বাগিচায় বিহার কালে 
কি চমৎকার খোপার বাহার্‌। 
আনন্দময় বসন্তের রাত,-- 
হান্স নিশাকাল কেন না বয়? 
খেলার তাদের আশ মেটেনা, 
চোপোরবাতই রঙ্গরম হর ! 
আর সকালে না হয় বৈঠক, 
দপ্তরের কাজ রয় বকেয়া; 
খানা গীনা ভোজ হয় হরদম্‌, 


কাজের ফুরস্ৃত যারনা পাওয়া! 


বসন্তের উত্সবে তাই-চেন্‌, 
তাইচেন্‌ রাণী রেত্রের লীলার hs 
তাইচেনের বাস ব'দশার হিয়ায় । 
জীবন কাটে “সাণার ঘরে”, 
সের! করে তারে দাসী, 
“পান-মহলের*” লাল সরাবে 
মাথায় আসে খেয়াল রাশি । 


তাইচেনের ভাইবন্ধ যাঁরা 


তারাই এখন দেশের রাজা, 


| দিয়াছেন। 
| এই দৃহ্ত দেখাইয়াছেন। 
' প্রায় এক ভাষায় বিরত হইয়াছে। 
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কল্লাস্ত-স্থায়ী “অত্যাচার ৯৮৯) 
হায় সর্বনাশ ঘটুল এতে, 
চীন মুলুকের মস্ত সাজ। ! 
গোটা দেশের মেয়ে পুরুষ 
চায় না জন্ম বেটা ছেলের 
ভাবছে সুথে থাকতে পারবে 
জন্ম দিলে কেবল মেয়ের !. 
| প্রাসাদের গানবাজনার আওয়াজ 
্‌ ধুসর মেঘের রাজ্যে পৌছে; vi 
x বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায় রঃ 
2 এটার ওটার সবার কাছে। 
| সেতার বীশীর ধ্বনির সাথে 
॥ ধুম সর্বদা নারির গানের ; 
সারা দিনই সঙ্গত চলে - 
বাদশার নাইক লেশ হায়রানের। 


হায় অকস্মাৎ বাজল কাঁড় 
৩৭ | লড়াই ব্‌ঝি শীঘ্র বাধে) 
'_ পরামধনু-ঘাঘরার” তাল ছেড়ে 

হ ঠা | _তান্তবের সুর সবাই সাধে। গনী ১81 
ই মোণার রাজবংশ ছারখার হইতেছে? : পো-চুই তাঁহার এই চিত্র 
কালিদাস ও রঘুবংশের অধঃপতন দেখাইতে যাইয়া সবিকল 
কামের, প্রভাবে রা্যনাশ দুই সাহিত্যেই 


তাহার কুফল দেখাইয়াছেন। “পোচুইয়ের তু 


কালিদাসের কথ্যশুলিই-.বেন চীন! সাহিত্যে সংক্ষিপ্ত আকারে রহম. 


শৃঙ্গার রসে কলম: ভুবাইয়া কালিদার 
লিও সেই সসেই ডুবানো_ 


১৯০ কল্ান্ত-্থারী অত্যাচার । 


গিয়াছে। বে দিন হইতে “অবোধ্য। কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা” সেই দিন হইতে 
“রবুবংশের” প্রধান কথ! চীনা কবিবরের ভাষায় বলা যাইতে পাবে-_ 
“কাবু বাদশার দিল, রাজের লাগাম ঢিল, 
যুবতীর চাহনি বলে।” 

তাহার চরম দৃষ্টান্ত উনবিংশ সর্গে। কালিদাসের অগ্নিবর্ণ আর পোচুইয়ের 
মিঙ্নুয়াঙ ঠিক যেন একব্যক্তি । 
“আর সকালে না হয় বৈঠক, 

দণ্তুরের কাজ রয় বকেয়া ; 
খানাগীনা ভোজ হয় হরদম্‌ 

কাজের ফুরম্থৃত বাক্স না পাওয়া” 

দুনিয়ার সর্ধতরইশুঙ্গার রস বা কাম প্রভৃতি এক প্রকার। অতএব 
জগতের সকল শূঙ্গারসাহিতাই এক |. ইন্দিয়লালনা হিসাবে মান্মের 
জাঁতিভেদ কর! অসম্ভব। ইন্দিয-ভোগে প্রাচ্য পাশ্চাত্য নাই।, কাজেই 
কামসাহিত্যে হিন্দু, চীন, হাৰ্ম্মান ইতালীয়, আধুনিক বা প্রাচীন বিভাগ 
ক্র! অসাধ্য । শৃঙ্গার রসে কলম ডুবাইলে লেখা আজকালও যেরূপ 
হইবে দুই হাঁজার বৎসর পূর্বেও সেইরূপ হইত, এশিয়ারও দের হৰে 
ইয্লোরামেরিকায়ও সেইরূপ হইবে। 

মিউলুয়াঙ রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন! বিদ্রোহীরা রাজধানী . 


আগমণ করিয়াছে ।_ এই হাম্পায় বাধা দেওয়া তাহার ক্ষম্তায় কুলাইল এ 
না। রঃ 


৭২ 


ই EE ON ৭ 

bl বাদশাহ থামাতে নারে হাস্লা বিদ্রোহীর । 2৮151 11 
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দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে বাদশার তরে। 

৮৯; bl fl 


কল্পান্ত-স্থায়ী অত্যাচার! ১৯১ 
পলাতক পণ্টনের টুপি পোহাকে 
ভাতিল সরানের ধুলা আলোকে । 
পশ্চিম ফটক রইল ক্রোশ ত্রিশেক দূরে, 
সদরের দেওয়াল দেখায় ঘেরা আধারে। 
তক্রার সুরু করে. ফৌজেরা এবে, 
বাদশার হুকুম তারা না মানিবে। 
তারা চায় কুষ্ণত্র তাইচেন বেগমের 
তৎক্ষণাৎ হত্যা সম্মুখে সকলের । 
ধুলায় লুটায় বেন সোণার অলঙ্কার, 
পাখ! মাছরাডার আর পাখী খেলানার, 
গোয়াকি চুলের কাঠি জেড পাথরের, 
তাইচেন সুন্দরীর সব কত না সথের। 
প্রেয়দীর কোরবাণি ফৌজের দাবিতে 
_কমজোর বাদশার হ'ল মঞ্জুর করিতে 
আঁখি কহে তাইচেনের নীরব কথা, 
মুখ ঢেকে বাদশাহ সহে নিবিড় ব্যথা। 
তারপর চোখ পড়ে ধরাশায়ীর অঙ্গে, 
মিশিল আঁখি জল রুধির্রে সঙ্গে ! { 
কমজোর মিঙহয়াঙ' প্রথমে বিদ্রোহীদিগের সহরলুঠ-বন্ধ করিতে পারেন 
নাই_৩ক্ষণে প্রিয়তমার জান বাচাইতেও পারিলেন না। বিষাদের উপর 
বিযাদ ৷ পরে ছিছোরান প্রদেশে বন্বাসের পর্ব। 
পলাতক পণ্টন স্থথে বলিল এবে ; 
পথে কত মরুমাঠ হলদে বানুকার 
বেথায় বিরাজে কেবল বালুর হাহাকার, 


৯৯২ 


ক্সান্তস্থারী অত্যাচার । 


- আর দীড়ারে মেঘ-ছাওয়া পর্বত নীরবে । 
সুদুর নির্জন অতি “অমি” গিরিবর, 
"_ মোসাফিের ষাওয়া আন! নাই সেখানে ; 
দিন দিন বাদশাহী কৌজের বাস্তা নিশানে 
জাকজমক মুছিয়! যায় চোখের প্রীতিকর। 
ছিছোয়ানের জলরাশি আধারে ভরা, 
গিরিকুল ছিছোয়ানে ঢাকা আধারে ! 
জলে’ নিশিদিন দেখে আলোহীন ধরা। 
॥ সাবের সফরে সে বাহিরিযা দেখে চাদ, 
সে চাদে ব্যথা পায় হৃতাশ ভরা হৃদি ; 
আর সন্ধ্যায় বৃষ্টি কালে ঘণ্টা বাজে যদি 
সে আওয়াজ ছিড়িয়া ফেলে বুকের বাধ ছাদ ! 
বিদ্রোহ আসিয়াছে। টীনেশ্বর মবঃস্বল. হইতে সদরে কিরিতেছেন। 
থে পড়িল সেই শ্মশান রেখানে তাইচেনকে মারিয়া ফেলিবারহুকুম নিজ 
০০ Lio - 
বিরল নিন 
বাদশা দাড়ায় দাগ দেওয়া স্থানে। 
- সেথায় কত. বে কাটালো সময়, 
7 ছাড়িতে সে স্থান না পারে হৃদয় 
“না-ওরে” পাহাড়ের চরণলে 
মাটার টিপি শুধু দেখে সকলে। 
প্রিরতমার জীবনের চিহ্বোত নাই 
আছে পড়ে: কেবল কোরবাণির ঠাই । 


কান্তস্থায়ী অত্যাচার ৷ 


উজিরের চোখ পড়ে চোখে বাদশার, 
ভিজায় ছুয়ের বেশ অমনি অশ্রধার । 
তারপর পুবদিকে ঘোড়া ছুটে যায়, 
সদরের লাল দেওয়াল পৌছে ত্বরায়। 


১৯৩ 


সদরেও সেই ছিছোয়ানেরই ঘোর অন্ধকার এ আধার কৃষ্চহীন 
বৃন্দাবনের আধার। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভযন্ন সাহিত্যেই এইরূপ 
আৰারের বর্ণনা আছে। 


পুরাণ! সেই সরোবর সেই ফুল রাশি, 
. প্রাসাদের চারিধারে সেই “উইলো-বন” 
বাদশা! দেখে ফুলে তাইচেনের হাসি, 
উইলোর জর তার, আর “প্যান্সি” যে নয়ন ৷ 
বাদশার আঁখিধার। বহে অবিরাম, ol 
-. বাগিচাতে এই সব দেখে সে যথন ১ 
বসন্তের সপুষ্গা “পীচের” যখন প্যাকাম, 


Nn আর শরতের বর্ষায় “উত্ুঙ" পাতার পতন ৷ 


তরুরাজি প্রাসাদের দখিন কোলে 
যথা সময়ে পাতা তাদের ধরে, 


* 


সিঁড়ি সব ঢাক! পড়ে গুর্ন! লালে, 


ঝাড়ুদার নাই'বাহালী_-কে পরিষ্কার করে? 


4 ধের বাগানের” গানবাজনার ওস্তাদ সকল, 
চুল' তোমাদের পেকে গেছে গভীর শোকে । 
. অন্দর মহলেতে যত রূপসীব্র দল, 4 


. আর ত তোমর। নও যুবতী বাদশার চোচব 


- জোনাকির দল বার উড়ে ঘর্রে ভিতর; 


১৯) কল্লান্তস্থারী অত্যাচার । 


বাদশ| একলা থাকে বসে! বিষাদে 
বাতি হয় আলোহীন পলভুত পোড়ার পর, 
ঘুমের সাথে চোখ তবু মগ্ন বিবাদে । 
পাহারা বদল হর কতই দেরিতে ! 
কি ভীষণ না বড় রাতগুলি আজকাল? 
তারার দলও আসেন! আলো দিতে ! 
আর যেন কখনো ন! হবে সকাল! 
ছাদের টালিতে মুক্তি হংস-হংসীর, 
চাপা পড়েছে যেন ঠাণ্ডা তুঘারে ; 
“মাছরাডা” লেপেও না'গরম. শরীর, 
} লেপ মুড়ির কি ফল বিনা বখরাদীরে? 
জ্যান্ত ও মরার মাঝে সময় চলে যায়, = 
দিন রাত্রি আসে বায় 'সাবেকের মত, 
স্বপনে বাদশা সেই মুখ খানি চায়, 
. তাইচেন নিরাশ করে তারে সততল 
এই কয় নাইন [ভিতর মিঙহুযাঙের খাশ বাড়ীঘর বাগবাগিচার 
পি | এইজন্ত বিদেশী লোকের পক্ষে আসল কথাগুলি কথঞ্চিহ 
চাপা পড়িয়া যাইবার, কথা। আমাদের: "রাধা সাহিত্যের রসও এই 
কারণে বিদেশীয়ের পক্ষে উপভোগ-করা কিছু কঠিন। অশোক, তমাল, 
ভাঙল, চম্পক, মালতী, কদম্ব, কিংসুক, নব, চুত, চন্দন, মাধবী, অরবিন্দ, 
যান, কমল, শিরীৰ, নকংশুক, ইত্যাদি ফুলফলের ছড়াছড়ি দেখিয়! 
হিদু ত তাহার পদাবলী সাহিত্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আদর করিতে 
প্রলুব্ধ হন | কিছ্ব-বিদেশীযের, 'পক্ষে এইগুলির জন্তই মহা Ei 


সভঙ্গ হয়। 
রিকি চক্রবাক, অক, চকোর, ময়্র, দি he ; হরিণ, টু 


1৫ 
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কল্ান্তস্থারী অত্যানীর ! ১৯৫ 


ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের নিকট: রাধা-রাহিত্যের মূল্য বাড়িয়া যায়_কিন্ত 
বিদেশীয়ের কাছে এই সমুদয়ের ফল ঠিক, উল্টা: কথাটা। সহজেই বুঝা! । 
বার । চীনা প্রেন-দাহিত্যের এই “স্বদেশী কাঠীমোটুকু রপ্ত করিয়া! 
লইলে দেখি যে চীনা হুদ চীনা বসত কিছুই নাই । দুনিয়ার ব্যথিত 
পরাণ বিরহী মাত্রেই রাত্রিকাল সম্বন্ধে পো চি ভাষায় ভাবিবে £_ 
“পাহারা বদল হয় কতই দেরিতে 
কি ভীষণ না বড় রাতগুলিংআজকাল ? 
তারার দলও আনে ন! আলো দিতে 
আর যেন কখনো না হবে সকাল!” "০! / 
সম্বন্ধেই এক দিন চীনা প্রেমিক মুল ভাবিয়াছিলেন £ 
হা নিশাকান কেন না রয়?” 
ভারতীয় প্রেম-সাহিত্যে এই. যকল কথার দৃষ্টান্ত অদংখ্যই আছে। 
বেচারা বাদশা স্বপে তাইচেনের সাক্ষাৎ পাইলেন না। শেষে প্রেত 
লোকে তাইচেনের তল্লাসে আড়কাঠি_ পাঠান হইল), ভুতের মস্তকে 
যাইবেন: “কে ৯, একজন তাওধণ্মের পুরোহিত । তিনি মিঙহুয়নাঙের 
ুতভাৱে প্রেতলোকে গন করিলেন. 

এ ক্তাও*ধর্থী পুরোহিতের লিন্চুঙে বাদ, 
এহুং তু” সন্ীদায়ের নতে তাহার বিশ্বাস । 
ওস্তাদ ছিল-মে ভূত ফ্্রীকরণে, 
তারে রাথিত সে প্রে ভলোকের ভূতগণে। « 
'বাদশা দুঃখের ভার লঘু করিরারে, 

তাঁইচেনের খবর আন্তে ভার দেয় ভারে । 
৭. ক্লপসীরে ঢু রিতে-হয়.গে রাহির, * 
১ নানা প্রকার বিদ্যা! করিয়া.জাহির । 


এই রাত 


ও 


৪171৮ ১৫ 


t 


১৯৬ কল্পান্ত-স্থাযী অত্যাচার । 


মেঘেতে দৌড়ে সে, উড়ে আকাশে, 
বিজলীর সমান জোরে চলে যায় সে। 
এই গেল আকাশে এই রসাতলে, 
এই বা দুনিয়ার গলি ঘোচ সকলে। 
উদ্ধ ঢুব্রা হ'ল আকাশের আকাশ, 
নিযে যাওয়া হ’ল “গীতবরণা”র সকাশ। 
কোথাও না মিলে পাত্তা তাইচেনের, 
শেষে শুনে গল্প এক নূতন জগতের | 
সমুদ্রের মাঝা-মাঝি আছে এক দ্বীপ, 
চারিদিক অস্পষ্ট তার, না হয় জরীপ । 
ঘরবাড়ী গুলজার সেথা রামধন প্রায়, 
অমবের শাস্তি জুখে কাল কাটায় । 
অনন্ত” লাম ছিল তাদের একজনের, 
শন্রকান্তি আর ফুল-মুখ ঠিক তাইচেনের । 
তাইচেন-খোজ কালে, আমরা সীতা ট,রার কথা মনে: করিতে পারি I 
বান্মীকির হুমান্‌ পৌ-চুইয়ের তাও-পহী ওস্তাদ ॥ ছুই কাহিনীতেই দুনিয়া 
উদ্তুন্‌ পুস্তম্‌ করা হইয়াছে।' অবশেষে বিরহী প্রেমিকের নিকট “শোকা- 
কুলা”র সংবাদও আনা হইয়াছে। j 
উপুর বেগন সাহেবার নিকট.দূত সহাশয় যথারীতি হাজিরা দাখিল 
করিলেন। দাদী দের আগমন বাতা তাইচেনের নিকট লইয়া গেল। 
“অথ সীতা হম্ুমৎ সংবাদ): SLES RAN 
সোমার মহালের _ 
= পশ্চিম দরওয়াজা - sb, 
os 8. জেড, পাথরের কবাট তার; 


১. | 


১৭৭ 


রহ কল্লান্ত-স্থায়ী অত্যাচার 
': ফুলে উঠলো পেয়ে বায় । 
আবার'বেন সে. 
নাচতে এসেছে 
₹ ‘ক্রাম্ধন্তু ঘাবরা”্র তালে। 
স্থির প্রসন্ন মুখ 
আখি ভরা জল,__ 
ইয়েন কথা ঢালে। 
অশ্রু ভিজানো- 
“পেয়ারেষ্র শাখা,_:, ্‌ 2 
বসৃস্তের বৃষ্টি জলে | ৃ 
বুক কাটানো শোক, 
খপয়ের আবেগ 
থামিল ধৈৰ্য্য বলে। / 
ধ২. এবং “অন্তর্গত বান্পক9৮ হইয়া! 
লাগিলেন। আমাদের অশোক কাঁননের 
[ছিলেন। “চীনা বিরহিলীর কথা তাঁহার 
তবে ভুতের বাড়ী বর বেশ্ভৃষার বেরূপ 
ত জ্যান্ত মানুষের আব হাওয়াই দেখিতেছি | 


এইবার ‘ ব্যবস্থাপিত বাক্‌ কথি 
তাইচেন অন্তরের ব্যথা জানাইতে 
সাতা জীবন্ত অবস্থার জানহিয় 
 ইতের মুখ হইতে uu 


রি রী বিঃ সই: “তাও” পদ্থীদিগের স্বর্ণ আমাদের 
UE HOTS ELA HATE 9 মিণ্ট ইৃয়ের 
কর্পনায় নাই |. * a i নরক 1 


ঃ কল্লান্ত-স্থারী অত্যাচার । ১৯৯ 
লিখিয়া থাকেন। আমরা “অজ-বিলাপে এই শোক পাই । “এলিজি” 
“ইন্‌ মেমরিয়াম্ত “এষ!” ইত্যাদি এই শোকের সাহিত্য । কিন্তু যিনি 
মরিয়া গেলেন তীহার শোক কি প্রকার? তিনি ত নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস 
করিতেছেন। তাহার মর্ত্তযের বিরহী বাঁ বিরহিলী এইরূপ ভাবিতে বাধ্য । 
কিন্তু স্বৰ্গেও কোন প্রকার বিরহ দুঃখ নাই কি? সেই মর! বিরহী বা 
বিরহিনীর হৃদয় কিরূপ? সাধারণতঃ সাহিত্যে বা শিল্প সেই হৃদয় আমর! 
দেখিতে পাই না| এই হয় একজন পুরাণ! চীন! কবি খুলিয়া দিয়াছেন 
দেখিয়াছি । উ-কুমারী শজেয়ুর ভূত তাহার মর্ত্যবাসী প্রাণেশকে ত্র 
বাসিনীর বিরহ ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এইবার পো ট,আম একজন 
শিরা কৈশিরা দ্বেখিতে পাই । রর লোকেরাও মানুষের ভালবাসাই। 
চার___এবং মানুষের মতনই তালবাঁসিতে চায়। “্বগীয়” প্রেম মত্যের 
গন্ধরসেই ভরা! বিরহের অবস্থায় জীবন্ত রাধার আতা বে কন 
সেই কথাই তাইচেনের ভুত বাদশার দু বলিতেছেন। তাহার সার 
মন্র :_ ১ | 

«এই পরীণের আশা নয়নের ইন 

-... চরণের তলে রেখে আয় । 

আর পারিস্‌ যদি ত আনিস্‌ হরি 

এক ফোটা তার আখি জল 

অবস্থাও বিবৃত হইল-_আর কিছু বরাত ওধদেওয়া হইল। 


কলসান্তস্থারী অত্যাচার ৷ 
তার মুক্তি বাণী বিহনে। 
মরতে মোদের প্রেমের আয়, 
ফুরায়েছে অতি সত্বর ; 


| বর্ণে কিন্তু সুখ সোহাগ কাল 


চলিবে যুগ যুগান্তর ।* 
এই কথা বলি সুন্দরী ৩ 
ঝুঁকে তাকায় ধরার দিকে; 
দেখা গেল না রাজধানী 
ধুলা কুয়াসার গতিকে । . 


৷ তার পুর সে করিল বাহির 


স্মারক অমর ভালবাসার; 
আলপিন এনামেলের স্ত্রী 
আর চুলের কাঠি এক সোনার | 


হিদয়-নাথের তরে এই মোর 


অন্তরের দান লহ” সে ক্য়ঃ 
চুলের কাঠি সে আধখানা, 


“আর আলপিনের আধথানা লয়। 
নিজ হাতে ভাঙ্গি সোনার শিক, 

দুইংটুকর করি এনামেল,__ 
নগৌরবে কহে দূতে 

এউপাড়ি জোরে হৃদের শেল। 
“বাদশারে বোলো রাখিতে 

চিত্ত শক্ত সাহস ভরা, 
এই সোনার শলকা দেন 


কন্নান্তস্থারী অত্যাচার । ২০৯ 


আর দু এনামেল টুকরা । 
তাহলে কখনো একদিন... 
হবেই হবে মোদের মিলন, 
হরত ঝা স্বরগ লোকে 
কিম্বা যেথা নশ্বর জীবন ৷” 
তাইচেনের বাণী ক্রমশঃ গুরু গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। বুকের আগুন - 
শেষ, পর্যন্ত চাপা, থাকিল না। প্রেমের শক্রদিগের অত্যাচার কাহিনী 


ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ৷ চাদে কথা৷ মুখে আনিছেছে লা! 


এ বল আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহার হৃদয় হু হ করিস অভিতেছে। 
পৌ ছুই এই বিষাদের কাহিনীটা অমি পলি সাপ কমা তাই- 
জল লি গা পয ওল জলা বশ ঘুম 
বিদায় কালে ওন্তাদেরে 
কয় সে কত হৃদয় কথা 
বাদশার কওয়া প্রেমের বাণী 
AN - প্রিয়ার কাণে অমৃত যথা । 
১ অনেক কথার একটা কথা 
বল! হ’ল সর্বেষে, 
প্রেমিক দুয়েগ হৃদয়ের ধন 
রত্ন সান অমূল্য সে। 
সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে রা 
নিলীথে “অমত মহালে” 
7 বাদশা দিয়েছিল পণ 
Ap তাইচেনেরে অন্তরালে 8 
এ চলব সদা গ্ৰীথা দুয়ে 


২০২ কল্পান্ত স্থায়ী অত্যাচার ৷ 


এক'ভানা-ওয়ালা পাখীর প্রার, 
জোড়া রয় মরদ মাদীর ডানা 
- 7. আকাশে নখন উড়ে বার । 
কিন্বা মোরা উঠব বেড়ে 
এক দেহে দেই গাছের মত 
শাখায় জড়! জড়ি বাহার, 
প্রাণে প্রাণে গিট সতত 1, 
কৃত কালের ধৰিত্রী এ 
৮ এই স্বর্গ কত পুরাতন ! 
একদিন কিন্তু দুয়ের হবে 
পরল ভঙ্গ ধ্বংস পতন। 
অন্ঠায়ের সেই অত্যাচার ঘোর 
মুহবে না কিন্তু কোন দিন, 


নিদারুণ জুলুমের কথা 
j জগতে থাক্‌বে অন্তহীন । 
EE তি রক্তাক্ত হৃদয় হইতেই এশবের কথাগুলি 
কত কালের বরিতী ও 
| / এই স্বৰ্গ কতু পুরাতন! 
এক দিন কিছু দুয়ের হবে 


প্রলয় ভঙ্গ ধ্বংস পতন। 
অগ্যায়ের'সেহ অত্যাচার ঘোর 
মুছবে না কিন্তু কোন দিন 
ছিদারুণ জুলুমের কথা 
- জগতে থাকবে অন্তহীন 1. 


কলাস্ত-হ্থারী অত্যাচার । 7... ২০৩ 
এই কথাগুলি দুনিয়ার বে কোন ট্রাজেডি নাট্যের ভিতরকার কথা |, 
জগতের প্রত্যেক বিষাদাত্মক বেদনামূলক : রচনার ইহা চরম উপদেশ 
এই উপদেশেই মানবের চিত আল পোড়ান সোনার মতন পাকা হইয়া 
উঠে। হারের মালা দূরীভূত হয় অন্তঃকরণ নি ও পবিত্র হইতে থাকে! 
গ্রীক দার্শনিক আযারিষ্টটল ট্রাজেডি সাহিত্যের এইরূপ ফলই প্রচার করিস" 
ছিলেন। আমাদের চীনা কবিবর একটা! ছোট গল্পের উপসংহারে [দেই 
কথাই জানাইয়াছেন |. আর গল্পের ভিতরেও সেই: কথাটা! বেশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে বাগাড়রহীন শিল্পনৈপুন্য পুর্ণ বিবাদ কাহিনীর একটা. সের 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পোচুইর়ের “কল্লান্ত স্থায়ী অত্যাচারপ্ক্ষ সর্বদা মনে 
রাখিতে পারি । : k 
মরা বিরহিনীর হৃদর চীনা কবিতায় দেখিলাম-_-এইবার ইংরেজি 
কবিতায় দেখা যাউক। রসেটির সুপ্রসিদ্ধ পর্রেসেড ড্যামোজেল২ বা 
্বর্সের বালিকা" এই বিরহ দুঃখের চিএ রসেট রোমান ক্যাথলিক 
খৃষ্টানের সুপরিচিত আবেষ্টনের ভিতর তাহার বিরহিণীকে বাখিয়াছেন। 
পোচুইয়ের রচনার তাও ধর্মীদিগের 'আবেষ্টন দেখিয়াছি। কিন্ত দেখিতে 
পাইব যে, ছুই আবেষ্টনের ভিতর এক নারী-দরই কথা কহিয়াছে। 
পর্লেসেড ড্বামোজেলে”র কারেক পংক্তি উদ্যত করা যাইতেছে ৮. 
1 স্বরগের বালা দাড়ালো ঝুঁকে | 
Ne ত্রেদিবের স্বর্ণ দণ্ডের উপর; ২ .. 
আঁৰিতে দৃষ্টি তার ক্ষ গতীয়। ১ 
ৃ .. তুলনার হারে সাবের শান্ত সরোবর | 
4 করে ভা শোজ পায় তিনটি কমন 7 
. চুলে ছিল সাতটি তারা ননোহর। 


. Ll 
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২০৪ 


কল্লান্ত-স্থায়ী অত্যাচার । 


মেরীর দান সদা, গোলাপ পোষাকে তার, 

স্বরগের গায়িকা দলে তাহার স্থান। 

 * সোণালী বরণ তার পাকা শস্যের সমান । 

= ক নি র্‌ 
: “মনে হয় সাধ সে আন্গুক মোর কাছে, 

আসিবে সে নিশ্চয়” কহিল বালা । 
“নিক্ষল কি পর্থনা মোর ত্রিদিবে ? 
ণ _সিও'কি কাদে না, দেব ধরায়.উতলা.? 
দুই ্রাথনার শক্তি নয কি অদীম? 


তবে কেন মতি মোর রবে চঞ্চল? 


স্বর্গের জ্যোতি ববে তার শির ঘিরিবে, 


Re আর সাদা পোষাক পরা রবে তার, 
হাতে ধরে! তারে লয়ে বাব সাথে 
দিবা আলোকের গতীর বাক ধার; 
সেথায় নেমে ঘাৰ যেন দরিয়া : 
চোখের সামনে জগৎ পিতার। + 


4 লেখায় দেউল পাশে দীড়াব 'দৌহে 


1. অজানা অবুঝা গঢ় সে মন্দির, 
বাতি তার অনিবার লভে আঘাত 


বট বার প্রার্থনা ধরা বাসীর । - 
দেখ পুর্ণ এবে সাবেক কামনা দরের, 


প্‌ 


AE 
A 


নি লয় তাদের, নাশ বেন ক্ুদ্র মেঘ-রাশির,। 


কল্লাস্ত-স্থারী অত্যাচার ৷ ২০৫ 


“হয়ত তখন সে রবে আবেগে অবাকৃ! 
ৰ কপোলে তার মোর কপোল রাখি 
জানাব মা মেরীরে প্রেম আমাদের, 


ৃ ভয়ে বা সরমে কথা না মাখি; 
মঞ্জুর করবেন মা মোঁর হৃদয় গর্ব 
আর খেয়াল আমার শুনবেন হযে সুধী 
“ভারি সাথে যাব দুরে হাতে হাত . 
৯ মিলায়ে ভগব্ৎ সকাশে যেখার 
অগণিত দিব্যদৃষ্টি নতজানু 0. ৭ 
খবিগণ রে, প্রভানগুল মাথায়; 
বুজাবে সেতার বানা বিদ্যাঁধরগণ ২ 
আর গারিবে পেয়ে সাক্ষাৎ মোদের সেখার ; 
সেখানে মাগিব বর দেব খৃষ্টের ) 
১ থাৰ্তে বেন পারি, ছিনু কিছু কাল 
যেমন ধরার, ভালবেসে হৃদয় ভরে? । 
ip এ দুজনার সহবাস, (ক্ষণিক ধরায় ), 
hi লি থাকুক হেখায় এবে চিরকাল ধরে! ৷! 4 
চীন! স্বৰ্গ-বাসিনীর হৃদয়ে যে কাননা খৃষ্টান ৷ স্বগ-জুন্দরীর প্রার্থনাও, 
তাই; ছুনিয়ার সকল নর! বিরহিনীর ইচ্ছাই এইরূপ ₹ ৬ 
- পথাকৃতে যেন পারি, ছিন্ন কিছু কাল 
: ১... যেমন ধরার, ভালবেসে হৃদয় ভরে! । 4 
দুজনার-সহবাস, (ক্ষণিক ধরার ), » 7 
মি থাকুক; হেথা এবে চিরকাল ধরে" 


০. 


টি 


\ 


শা 


৯ 


২০৬ কক্সান্ত-স্থায়ী অত্যাচার । 


মর্ত্যের ভালবাসাই লোকেরা স্বর্গে ও লইয়া যাইতে চায়। ' মানুষের হৃৎ- 
পিওটা স্বর্গে ও মৃর্ত্যের প্রণালীতেই ধড়ফড় করে। স্বর্গে গেলে পর 
হৃদয়ের স্পন্দন যদি অন্তরূপ না হয় তাহা হইলে টেকি বেচার 
স্বর্গে যাইয়াও ধান: ভানিবে তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ন্বর্গটা | 
মর্তেরই ছায়া, মত্য স্বর্গের ছায়া নয় । -ভগবান্‌ মানুষের স্থষ্টি, মান্ুর ভগ- 
বানের স্থষ্টি নয়। দুনিয়ার এক মাত্র সত্য বস্তু মানুষ-__জীবন্ত মানুষ-_বুক্ত 
মাংদের শরীরওয়ালী হিংসাভালবাদাওয়ালা, স্থ-কু-ভরা। দোষে গুণে সম্পূর্ণ | 

মানুষ । | ই | I ১ | 
চীনা প্রেমের চরম কথা) ২ ্‌ 1) 
“তা হলে কখনো একদিন 


হবেই. হবে মোদের মিলন ।৮ 
খৃষ্টান প্রেমেরও চরম কথা; J 


-* থাকুক হেথার এরে চিরকাল বরে” । | 

আর হিন্দু প্রেমেরও চরম কথা এই অনন্ত সাহচর্য্য4 জন্মজন্মান্তরের 

বন্ধন বুঠুগন্তরব্যপী হৃদয়-গ্রন্থি, আত্মার আত্মায়। চিরকালের অচ্ছেদ্য 
নংযোগ !  ভুয়ে। বথা মে জননাস্তরেহপি ভূমের ভর্তা ন চ বিপ্রযোগঃ 12 ০1. 
তাহ হইলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে প্ৰভেদ থাকিল কোথায় ? কুসংদ্কারে। 
কুসংস্কারের উৎস কোথায় ? মাকুযের ভাষায় । আর কোথায় ? দেশের 
দঈলবায়ুতে। আর কোথায়? রাধে অর্থাৎ “স্বদেশ”-নিষ্ঠায় কুসংস্কার 

কোন দিন ছুনিননা হইতে চলিয়া বাইবে কি? কখনই না। কুসংস্কারের 

জোরেই: মানব বাচিয়া আছে।, কুসংস্কার না থাকিলে জগৎ মানু হীন হই 
পড়িবে দে জগতে মানুষের বাচা না বাচা এক ক _সেজগৎ পড়িয়া ক 


খা রা 


ee" 


শয়নে 


উন কবি তিনি । চে 


মানুষ এক | কিন্ত এই এক্য বুবিয়াও মানুষের! কোন দিন 


বুবিবে না । এই না বুঝা একটা মন্ত “অবিদ্যা” । এই অবিদ্যার ক্রমবিকাশেই 
দুনিয়ার ইতিহাসের বিভিন্ন সতর'গঠিত হইবে! প্রত্যেক স্তরেই নূতন নূতন 


মনগড়া অলীক অনৈক্যের আকল্ফালন দেখিতে পাইব । “বিদ্যার” মাত্রা যে 
পরিমাণ বাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যার মাত্রাও সেই পরিমাণে বাঁড়িতে থাকিবে 
অমুতলাভ ত কোনদিনই হইবে না। নাহ হউক । মানুষ অমৃতের তোয়াকা 
রুখে ছি 87112 


চি 
৮৪ 


না কবিদের প্রকৃতিনিষ্ঠ ৷৷ 


এই রদ লাইন চীনা কবিতা দেখা গেছ নানা 
বলেরই আস্বাদন কর! গিরাছে। সকল বসেই প্রকৃতি কিছু না কিছু 
ভিজান পাইলাম ॥. । চীনা কাব্য চাখা সুরু "করিতে না করিতেই, প্রকৃতির 

গন্ধ পাওয়া যায় । চীনার।' প্রক্ৃতি-নিষ্ জাতি । 
বালে ঝোলে .অম্বলন' দর্কত্রই বিরাজ করেন। চীনারা সেইরূথ 
স্বপনে নিশি জাগরণে প্রকৃতির চর্চা করিয়। থাকে । প্রকৃতির 
অংশ বাদ দিলে বোধ হয় চীন! কবিতার বার'আনা বাদ পড়িবে । শোক 
সাহিত্যে প্রকৃতি. পাইযাছি_ হৰব সাহিত্যে প্রকৃতি পাইয়াছি ৷ খেয়ালে 
কতি গাইয়াছি বলবা নির্বাসনে প্রকৃতি পাইয়াছিব্ছধ। 


খে'সগলে প্র 
যী প্ৰকৃতি, পাইছি _বিরহে রক্ত পাইয়াছি--মিল্নে পরন্কৃতি 


৬ চীনা কবিদের প্রকু-২-নিষ্টা। 


পাইয়াছি। চীনের সকাল দেখিয়াছি_-সধযাহ দেখিয়াছি, সন্ধ্যা দেখিরাছি, 
নিশীথ দেখিয়াছি। চীনের শরৎ দেখিরাছি,. বসম্ত দেখিয়াছি; শ্রী 
দেখিয়াছি, শীত দেখিত্াছি, আর বৃষ্টিপাতিও দেখিয়াছি. চীনের নদীর 
ধার চোখে পড়িয়াছে, স্যাত স্যাতে জঙ্গলা বনভূমি চোখে, পড়িরাছে; 
বিকট মরু প্রান্তর চোখে পড়িযাছে, বাগবাগিচা চোখে পড়িয়াছে। 
চীনা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ররি শশী চোখে পড়িয়াছে--চীন!. ধরাতলের 
মাছি মশাও চোখে পড়িয়াছে | 

চীনা কাব্যে কান্ুনের দ্রাণে  পাগল-করা আমের বন পাই নাই। 
পাইয়াছি'গীচ্‌ "পরারের কুলের ধোনবই | _ক্রৌঞ্চ-মিথুন, অথবা! চক্রবাক- 
বুল অথবা চকোর, চকোরী চোখে পড়ে নাই |; পড়িসাছে ম্যাওারিণ 
হংস ওম্যাগারিণ হংসী। তমালপাশে কনকলতা চীনে দেখা গেল না। 
দেখা গেল শাখায় শাখার জড়াজড়িওয়ালা এক বিচিত্র তরুবর।  বাঙ্গালার 
প্র্কতিতে আর চীনের প্রকৃতিতে বোধ হয় এইটুকুই প্রভেদ। খুজিলে 
সবষ্ঠ আরও অনেকই পাওয়া যাইবে: কেন 'না চীনের আয়তন 
বৃহৎ। কাজেই চীনা কাব্যে অনেক নূতন তরুলতা জীনন্তর প্রভাব 
পা স্বাভাবিক । কিন সাত বাহ কিছু সবই আমাদের বেন ঘরের 
কথা ॥ & 

চীনা কবি জোনাকির মিটি মিটি আলো দেখাইয়াছেন-_মাছরার্ডার 
উড়া দেখাইনাছেন_ আকাশের গারে হাঁসের -ঝাক দেখাইয়াছেন। চীন! 
Nt গ্রী্ের সারল ও “গাল,” চীনা শরতের পদ্ম ও কুমুদ, চীনা আকাশের. 

ছায়াপথ, চীনা স্ু্্যান্তের গোষাপী আভা, চীনা ‘জলাশয়ে গিরিশৃঙ্গের 
প্রতিবিষ্ব, চীন! চাদের রজতকিরণ, চীনা বর্ষার বম ঝম, চীনা নিশীথের 
_পগার ডাক, চীনা মরুব ভীষণ পবন, চীনা মেঘের কালো বরণ," চীন। 


জলাশরে নলের বন, চীনা সাবের খগ কাকলী, চীনা দরিরায়: কাত 
ML 1882 


Aik 


নীনা কিরে গ্রক্তিনিউী। 


সারি, চীন! শন্তে মধুর হাসি__দবই দু একবার পাইয়াছি। আর এই. 
সবই: বাঙ্গালীর; সুপরিচিত ।- পাহাড়ের সবুজ র১, নীল ব্লু" ভীষণ দৃশ্তা 
কমনীর দৃশ্য, জলাশয়ের -ভীমামুক্তি মধুর ূপ» আর চাদের বাহার 
গুলিও আমাদের -সুতন-নর। = ৫ এ GH 
চীনা, হৃদয়ে প্রকৃতির কোন্‌ কোন্রস্ত সব ছেয়ে বেশী৷আদরের ? 
্রশ্নটার.-ভ্ররার 'দেওয়। কঠিন |... কিন্ত চিত্ৰশিল্লের, বছ: নমুনা দেখিয়া: 
আঁর কাব্যের প্রমাণ, লইয়া, মূরে- হর ফেচ বাশের সারি. অথবা কোড 
ঢানাদের: অতি, প্রিয় । পাহাড়ের শোভা, নান ভাবে ইহারা উপলব্ধি 
করিয়াছে). দরিয়ার বৃষ বেন, চীনা পারিবারিক চিত্রে একটা আট- 
পৌরে জিনিস); হু মিথুন চীনা দস্তা জীবনের , পর্ম। পবিত্র বস্তু: 
বলাই বাহুল্য | এমন কি,বিবাহের সময়েও বরা এবং কন্াগক্ষ এক 
জোড়, হংস হংসী অপর বদল করিয়| থাকে মেপলতরুর, লালপাতার 
কথা বোধ হয় ইহার বেশী, পাড়ে নাকি গীতের গন্ধ শঁকিতে: ইহারা 
যারপর নাই লালায়িত |. আর. মাছ,ধর! এবং শিকার ক্রার-সখ চানা' 
জীরনের একট) মস্ত খনার 
“আম জাম নারিকেল খেজুর কঠাল, উপ শেরালিকী বুক... তমালের 
এ'ড় সারি সারি আহে বন করিত আঁধার 1, ইত্যাদির: তালিকা করিয়া 
গেলেই গ্রকুতিনিষ্টা প্রমানিত না) অবশ এই. ক্যাটালগ্রেরও মূল্য 
আছে ।.-কাবোর, কৌন কোন স্থানে এইরূপ এক ভালিকাক, দাদ লাখ 
টাকা) কিন্তুচান। বরিরা জীৱদস্ধ ৪ তরুলভাগা শ্বাস বা তাবিকা, করিয়াই 
লট নন), ইহারা, এই. শরির পরম ইক সাবা নানা ইন্সিয়ের 
সাহায্যে “চাঁখিয়া” “দেগিয়াছেন। ইহাদের দেখিবার ক্ষনত! আছে এক 
একটা রন্তকে. আপনাকে করিয়। লইবার ক্ষ নাছ" নিজের জীবন 
মাথাই এ প্রাকৃতিক পদার্ঘগুলিকে জীবন্ত করিগ। রাখিৰার ক্ষমতা আাছে। 


১৪ 


২১০৬ চীনা কবিদের-প্রক্তি-নিষ্ঠ 1 
চীনা কাব্যের ভিতর আসিয়া নদ নদী পর্বত সাগর তরু লতা পশু পক্ষী 
আমাদের মানব -সংসারেরই অধিবাসী  হইয়। 'রৃহিয়াছে। এক৷ একটা : 
জানু জগতে তাহার' স্বত্ত ব্যক্তিত্ব লইয়া' দণডায়মীন। একবার যাহাকে 
দেখিব তাহাকে ভুলিতে পাতিব. না।/ প্রত্যেক 'নরনারীরই একটা 
বিশেষত্ব, নিজস্ব কিছু না কিছু আছে। আমরা চীনা কাব্যের প্রাকৃতিক 
বন্তগুলিকেও ঠিক সেইরূপ - ব্যক্তিত্ব স্বাতন্্যপূর্ণ নিজম্বতরা ভাবে 
গাইতেছি। এক জলাশয়ে আমার আত্মা যাহা পাইন, অন্ত জলাশয়ে 
তাহা পাইল না এক সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল অন্ত সন্ধ!ার 
সে তরঙ্গ উঠিণ না চীনা কৰিগণ “ভিন্ন ভিন্ন ইদক়-ভাঁবে ভিন্ন ভিন্ন বনত 
নীথাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্র দেখিতেছি। কোন : 
সময়ে চাদ আনার এক  গেলাসের ইয়ার--কোন সময়ে চাদ দেখিবা মাত্র. 
দেশের কথা মনে পড়ে। নিশীথে কোথাও বা খানা গীনা ভোজ, কোথাও 
“ছুখিনীর আঁখিতে বরষা দ্রবে 1». ফড়িং দেখিয়া একবার মনে হইল 
আহা কি মজার জীবন ।? আর একবার মনে হইল “ক দিনের প্রাণ ?” 
একটা ফুল রাখিয়া দিলাম অসংখ্যবার “ছাড়াছাড়ি বেদ!” মনে করিবার: 
জন ছুলটা অন ইসা রহিল। আর একটা ফুল ইনাংসিকিয়াতে 
গিয়া কতদূর যাইতেছে কে জানে? অননি ভাবিলাম “দুনিয়ার চরম: 
সত্য, কখনও বুঝা যাইবে কি ?” কাকের প'থা চোখে পড়ে সুন্দরীর চুল 
তার চেরেও কালো সপ্রমাণ করিঝার জন্ত। আর পাখীর সন্ধ্যাকালে 
বাসায় ফেরা! দেখে মনে হয় “হায় আমি একাকিনী 1” পন্মবীজের লাল 
কেন্দ্র দেখিতেছি কেন? ট: আমার প্রেমপুর্ণ হৃদয়ের জুড়িদার বলিয়া । 
 বইসাকে দূত করিতেছি-_মেঘকে' দূত কর্সিতেছি_হংসীকে  দুত 
কখিতেছি। ইহারা সকলেই বিরহের সহচর |: গগনমওলে 'দেখিতেছি : 
ই গান বাজনার সঙ্গত, নী হয় প্রেনিক-ববগালের আড্ডা ।- -সহঠৈর বাহিরে 


চা 


ভীনাতকবিনেরওপ্রক্তিনিষ্টা । = ৮ 


আসিবামাত্র নিজ শরীরে মুক বায়ুর প্রভাব বুঝিতেছি--নীঝিরা! সারি 
গান ধরিতেছে। চীনা প্রকৃতি-সাহিত্য কবিদের চামড়ার চোখ কানও 
দেখী গেল আৰাৱ রম" হুদ; প্রাণ বং ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা 
সেই আত্মাও পাওয়া গেল। অতএব চীনা কবিরা দুনিয়ার অন্যান শ্রেষ্ট 
কবিন সভায়: 0 প্রাপ্য দান iL he করিতে 
গাঁরেন। | রর 

এতক্ষণ যে নকল কবিতী: দেখিয়াছি রর পুরীতন। ১ না, অষ্টম 
খতানদীর: পরের কোন: নিদর্শন পাই৷ নাই |; এক্ষণে এ একট" অপেক্ষাকুভ 
শুনি কবিতা উদ্ধত করিতেছি। বোধ হয়: সপ্তদশ বি অর্ঠাদশ 

শতাব্দীতে এইটা লিখিত ৷৷ চীনে সরকারী চাকরী পাইতে হইলে কঠোর 


পরীক্ষার ভিতর দিয়া পার হইতে হয় । ছাত্রের কবিতা, রচনায়ও পাশ 


হইতে বাধ্য ওব্রই,কবিভীটা "একজন কৃতকাৰ্য্য পরীষ্ির্থীর।; বচন । 
নাম “ছাত্রের পর্যটন!” * ওয়ার্ডস্‌ 'য়ার্থের “নাটিধ কবিতার 


ভাব ইহার তাঁই | বস্তুতঃ ওরা্ডন ওরার্থের প্ররভিএপুজী” এই চীনা 


চি পতি পু হইতে গা ভীৰ ৷ হীন৷ কৰিতাটক ্ক্তিপুজক 
মাত্রেই ত তাহাদের ৮৪৭ স্বরূপ ব্যবহার করিতে! পাকে“ SL 
্বীবসথ ‘সহচৰী বিবেচনা করা, প্রকৃতির এভাবে জীবন গঠন রা ইত্যাদি 
সকল তই এই হা কোরে পাইতেছি ৷ { da 


»বাধা থাকৃতে পার্ল না আর নী চাপ কানঞ্সাটা। ছাত্রের দর,  . 


£দপ্তুর খানায় কৈতীব নিয়ে tt আর ছিপ্‌ হাতে নাতে নদীর জল । 
নীল আকাশের মরকৃত 2 সাদা মেদেক্র/মেববিচরে। 
চোখের উটক্‌ বড বৈরাডে ₹ বসন্তের হাত ধরণী পরে। 
বাদ তালে পাদ ১ 


২১২ জীন কবিদের প্রক্ৃতি-নিষ্ঠা । 


ছাড়ব তারা পুথি-পত্র, . -- টোল নাত্রাসার তকিয়া ফরাদ্‌ =; 
বেরুলো তার! হুটা-পুটি কর্তে. পায় বেখানে সবুজ ঘাস, 
ক্রোশের পর ক্রোশ চলে তারা. বসে” কোথাও গাছের তলায়, : 
কোথাও কুলুকুলু নদীর ধারে কোথা বা.গরিরির ঝোরার. গার । 
কানে তাদের দরিয়ার গান; ২. নিঃশ্বাসেতে মধুর, পবন. 
পশলার পরে তাজা বালে, ধরার, ফুলে বাহার বহন 
লমিন্‌ পরে পাহাড় বিরাট্‌; উর্দ্ধে আশয়ানের অসীম ওসার্‌ ; 
দুনিয়ার এই চিডি খানায়... জ্যান্তে জীবের হরেক বাহার ; 
ওলার/নসার, মরার, বাচার_- সবারই: ভিতর শক্তি রাজে, . 
তাঁরই ফলে সিজিল্‌ নিছিল.  বেখার নইলে গোলমাল রাজে 
দেবে শুনে ভেবে বুঝে চমক্‌ তাঁদের লাগল প্রাণে, 
নাতাল হ'য়ে ছুলো রক্ত... শিরা শিরায় রানের-টানে |... 
বর্গের কথা, নত্ড্ের 'জিনির,-_. আজকে. এসব হ'ল নিজের, 
এননতর আপনার এ সর -,. কখনো বুঝা. হয় নি তাদের 
- বিশ্বেশ্বরের পুজা কালেও পান] মানুষ এমন জীরন, - 
হ'লই বা দেউল শ্বেতপাথিরের কিনব পল্লীর দেবায়তন 1 
প্রকৃতির সতেজ ফোরারায় সান করিনা ছাত্রের! ঘরে ফিব্রিতেছে | 
এই পর্যটনের প্রভাব জীবনে থাঁকিয়! গেল। ওয়ার্ডম্‌ ওয়ার্থের অনেক 
ঈবিতাই এই প্রভাবেরডিত্।-.?লুদী,*.. “ভ্যাফোডিন্,” বহাইল্যাও, 
গার্ল” “সলিটারি, রীপার/?- এডুকেশন অব নেচার” ইত্যাদির নাস 
সুপরিচিত | | 
অবশেষে অনিচ্ছাতে ফিরল তারা বরের-দিকে.).. 


কিন্তু তার| ভুল্মুব নাক . পৰজতে প্ৰকৃতি,দেবীকে ৷ 
পথে পড়ল অনেক অনেক লম্বা “সরল”-গাছের রহ 


চীনা কবিদের একক তি-নিষ্ঠা । ২১৩ 


আর জ্রোতস্বতীর কুলে কুলে 

অনেক কালের চাপ! হৃদয় 
-*গলাছেড়ে গায়িল তারা 

কখনো তাঁর! গায় দল বেধে; 


তাঁলে তালে আঁওয়াজ তাদের: 


শুনে তাঁদের গানের ধরবনি 
"চাঙ্গা হয় চিড়িয়া সকল 
ছড়ার দলের গানের তালে 
গেয়ে'গেজ়ে 'দিনচক বিদায় 
কীট পতঙ্গ বিহগ সবে 
সবার গীতই পূর্ণ এবে 
পশ্চিমেতে আস্তে আস্তে 
'অমরদিগের রাজ্য এবে 
বেদিস্থান হবে প্রকৃতির : 


“উইলৌত কৃত কালো বরণ । 
নাঁমজাদী গান সব বার বার । 


- 'ব্রকী একা বা কখন গায়, 


'সীঝের বাতীস বয়ে নে যার! 


= গীপুকুরের দরিয়ার 


ভেঙে গ্রীস্মের তন্দ্রা ভার ! 


গাওয়া সুরু করে চাষীর দল; : 


দের এইরূপে ধরাতিল 8. 

এরাও দেয় যোগ 'সন্্যাগীত- ) 
বিশ্বপতির জয় ধ্বনিতে ৷ 

রবি ডুবে যায় ধরায়, 

“উঠল জলে আলোর মালায়। 
খস্ল পুত গোলক বহ্নিত, 


উচু খেয়াল সার নয়া রোশকাই বাসিন্দা হইল ছাত্র হৃদির । 
এই সুরের কবিতা! ও গান চীনা সাহিত্যে প্রচুর, স্ুরটা নিতান্তই 


আধুনিক ৷ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর “শেষে 


বোমার্টিক “আন্দোলনের প্রভাবে 


এই সুর গাশ্চাত্য মহলে উসিয়াছে।।.. পূর্বে ইয়োরোপীয় সাহিতো এই 


সুর ছিল ন! । 


প্রকৃতিকে খোলাখুলি শিক্ষিত ও: প্রিয় সী 
ইয়োরোগের পক্ষে নূতন বন্ত | - 
“দেখে শুনে ভেবে বুঝে 


সাবেক কালের -প্রক্কৃতিসাহিত্যে এই রস পাওয়া বায় না) 


বিবেচনা করা বর্তমান 


চমক তাঁদের লাগ্ল প্রাণে, 


নমাতাঁজ হায়ে ছুটল রত শিরায় শিরীয় বানের টানে ।? 
প্রকুতির সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ গানে; প্রচার করা প্রাচীন ও 


18 শীলা করিদের প্রকৃতি নিষ্টা। 
নধ্যযুগের এশিলার -অসংখ্য-হ্ইঙ্গাছে।. ইহা এশিয়াবারীর-এক_..প্রকাঁর 
স্বতঃসিদ্ধ ও প্রথম স্বীকাধ্য তব্ব।. ১১8 
রোমান্টিক সাহিত্যের প্রকৃতি জীবনী |. ভীবনমন্্ বলিয়া! মানবে 
নত প্রক্ৃত্রিও সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে ।--.আর এই 'জন্তই সে মানুষের“ 
সখ হঃখের সমবেদনা প্রকাশ করিতে সমর্থ ।- এই জন্যই সে'মানগষকে হাসা 
: ইতে নাচাইতে কাঁদাইতে পারে এই জন্যই তাহার প্রভাবে সানু ীবন 
গঠন করিতে সমর্থ । এই সকল কথা৷ আমাদের, রামায়ণে গোটা কাণী- 
দাসী সাহিত্যে এবংমধ্যবুগের- পদাবলীতে মুড়ী'মুরকীর. সমান মামুলি। 
বিলাের ,ওক়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ ইয়োরোপে এই তন্ব নূতন, প্রচার করিয়াছেন। 
প্রকৃতিকে" মানুষের, এন্ত ইস্কুল মা্টারনী করিলে জীবানের"বিকাশ.কিনূপ 
হইবে তাহার নানা চিত্র ইনি দিরাছেন। একটা হতে কয়েক লাইন উদ্ধত 
২. এ্বালিকার খেলাঃহবে হরিশীর পরার রঃ 
শ্যামল আন্তরে,অথব পাহাড়ে. -.2....২..... 
মতিয়া আনন্দে ফে-হরিণী লাফার় (.......৫. 
তুফান, উঠিলেও কাপাতে পরীর) 
-স্বমা দেখিবে বলা সে কীপাক্স? 
; কুমারীর অঙ্গ উঠিবে গড়ি ১; 
'....: ছুফানের সাথে তার নীরব ভালবাসায় 
৮ হয সুধু প্রাণ-বাড়ান বার হিঙ্গার_... 
থাক্‌বে ; তাতেই পুষ্ট হবে বাড়তিগরিনা১.... 
কুমারীর বন্ধ ও ক্ষীত হবে. তায় 181 Rd সি: 1 
এই ধরণের কুমারী জীবন ভারতীয় সাহিন্টো অনেক৷ চীনা “ছে 1 
পর্গাটনে”, ও এই আকাজ্কাই পাইলাম । 1৬ উহ বব 
171 ১:12 এ 


ণ্তাও”সাধক্‌ কবিবর ছুকুও২। ২১৫ ৃ 


=" “হৃদ ত তাদের আকুল "আজি চাখ তে তাজা নূতন জীবন, 
bh ভাঙার হতে প্রতি নাজন আনল শক ৮ এ 


'“তাও”-সাধক কবিবর ছুকুজ)।, | 


বু রা ভক্ত কবি; খ্যানী:ক ৰি যোগী কবি, Ee কবি, খধি 
ইত্যাদি শ্রেণীর কবি ভারতবর্ষে হাজার হাজার: ইংরাজিতে এই 
টা মিষ্টিক” কৰি বল৷ হইয়া থাকে ।.. . ইহারা - দুনিয়ার চরম 
তাবর আলোচন! করেনন্করল; আলো চনামাত্র নয়," জীবনে উপলব্ধি 
করেন এই উপলব্ধির প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এবং শেষ কথ) এইরূপ £__ 
“আমি ও ভগবান্‌ এক বস্তু । সেই তগবানে আমি ুবিদাছি_-থ ভগবান্‌ 
আমার মধ্যে দেখা দিয়াছেন! আমার আআসেই বি বিরাট আত্মায় নয় প্রাপ্ত 


এই মুক্তির ব্যাথ্যাঠএবং এ এই মুক্তিলাতের উপায় বৰ্ণন! করা, সাধক;.করি 
দিলে কন লা কাল বা পরি মুক্তা” ২ 


সকল বর্ণনায় নিকাব হ। 3 
বাঙ্গালী অন্ান্ত সকল সাথককে তুলিলেও, ; সাধকে Ee: 
কোন দিনই তুলিতে পারিবেন! মেইরূপ চীনারাও ত তাহাদের হাজার, 


॥ 
2 ৮32 


. এ [2.2 


LA 
ts 


হইল । আমি অনন্ত সখ ভ ভামিতেছি। আনি মুক্তিলাভ করিয়াছি. 


8৭ "তাগুষ্সাধাক কৰিবর কউ 


হাজর সাধক কবির নাম-ভুলিলেও,.ডুকুঙতুর নান: ভুলিবে না: এই 
ছুকুঙ নবম শতাব্দীর লোক (খৃঃ ৮৩৪-৯০৮)1১ ইহাকে চীনা; সাহিত্যে 
“তাও আমলের শেষ কবি” বলা হইয়া থাকে। | 

সাধনার নানা পাম্পদায়িক নাম দুনিয়ার সকল দেশেই আছে। মোটের 
উপর, সকল স্পরদায়ই শেষ পর্য্যন্ত একই সাধনতত্র এচার . করিয়াছেন। 
ছুকুঙ, তাও” ধৰ্ন্মের অনুমোদিত সাধন-প্রণালীর প্রচারক । “তাও” শব্দের 
অর্থ “পথ | আমরা “পস্থাঃ” শব্দ আধ্যাত্মিক সাহিত্যে যে অর্থে ব্যরহার 
করি; “তাও” শব্দের অর্থও তাঁহাই। রামপ্রসাদকে “কালী” সাধক বলিয়া 
জানি।, চীনের কবিব্র সেইরূপ, “তাও? সাধক |] টনি “তাও” ৰা পথ 
খুজি SEs I J 

“আমীর আমার করি'মন্ত হই 'অনিবার:; 

ব্ি্াদি দারা-হুত কেহই নহে কার! 

" কিন্তু আমি কোন্থানে খুঁজিয়া'না: পাই ধ্যানে; 
] .. কোন্‌ পথেতে গেলে,। 'দে মা বলে, ‘আমি? মেলে 

_ গানে শর নে লেখো নিন: 3 

তনয়ে তার তারিপি 1৮. 

f লও অকল সাধকই কানিয়া" থাকেন__৭কৌন্‌ পথেতো গেলে, দে মা 
! ৰলে ‘আমি’ মেনে” । কেহ মা" মা" করিয়া হাহুতাশ করেন, কেহ ৰা 
আর'কোন নামে সেই অজানা, অবুকা প্রকে ডাকিয়া থাকেন। ছুংকুড_ সেই 
“আমি” খ্‌ জিতেই বাহির হইয়াছিলেন ॥ চীনাদের নান, বড় কবিদের 
শত ইনিও' মহাপতিত, এবং দরবারের বড় চাক্রে ছিলেন। কিন্তু সংসার 
৮ লাগিব না বর বাড়ী: ছাড়িয়া তিনি: সাদী: ইইলেন। এই ধরণের: 
_সষ্যাসী হওয়া ভারতবধেই একচোঁটর নয়). চীনে হাজার ডে 
খনির 0, সাধক ভি; ্যানী জন্মগ্রহণ: খাতে 


/ 


) পু ! fs 


“তাওগসাঁবক, কবিবর ছুকুউং। ১১ 


তাহাদের অভিজ্ঞতার-পাওয়া'জ্াসমূহ সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। ছু কুডের 
বাণী শুনিলেই যেকোন 'ভারতরাসীই বলিবেন-”এ যে হিন্দুর বোগের 
কথা! অথবা “এ যে কবীরের উন্মাদ 1” অথবা “এুবে৷ সৰ্ব্বং খছিদং 
_ ব্ৰহ্ম !”' অথবা “এ বে বৈদান্তিক এক (ইত্যাদি? বস্তুতঃ, উহা বৈষ্ণবও 
নয়, শাক্তও নর, শৈবও নর, উহা সাঁধনগ্রণালী।- দুনিয়ার চরম তত, 
সর্বত্রই এক প্রকার তুমি“আমি চরম তত্ব পছন্দ শা করিলে কথা 
্‌ শ্বতত্্র। কিন্তু চরম তত্ব ভাবিতে গেলে, খৃষ্টান মিষ্টিক'আর বৈষ্ণব প্রেমিক, 
চীনা তাওপ্থী আর: মুসলমান সুফী--এক ঘাটেই জল খাইবেন। কেই 
হয় ত এই জলের নাম দিবেন, সিরাজী পরার ; বে হয় উবলিবেন, উহা 
“প্রেম ; কেহ বলিবেন; উহা ভগবান্‌ বা অভীন্রিরকোন বস্তবিশেধ? 
কেহ বলিবেন, ১ “উহা তাও) কেহ চর বলিল 
আমি”; কেহ বা বলিবেন_্উহা শু”) আর কেহ বলিতে পারেন ত্র, 
ওভার সোল বা. জাতীয় কিছ? নানা নান দেওয়ার ফলে, ব্যাখ্যায় এবং 
“মুক্তির” স্বরূপ বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্য আদিযাও জুটে। 
ছুকুডের চব্বিশটা কবিতা পড়িলেই মনে হইবে “তাই ত, এ ত ঠিক 
আমারই কথা! তবে কিছু যেন প্রভেদ আছে!" করিতাগুলি জাইব্দের 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করা হইতেছে): কয়েকটার অনুবাদ ক্যান্মার বিড. 
দিয়াছেন । 4) HE ry a) ৮ . চু 
22757 74 
ছুকুও অসীম শক্তির কেজে পৌছিতে চাহিতেছেন।। 
ৰ শক্তিরে উ্ান্ত কেন বাহিনৈর কাজে? 
[4007070004 অন্তরে বর ভাগি 
[a রি যেতে হবে মহাশৃপ্তের রাজ্যে বন্ধনহীন \ 
| KEY তার তরে জমাও শক্তি মনা প্রচুর ৷ 


1 


২১৮ “তাণ্”সাধক কৰিবর ভু-কুউ।। 


২: 3. কেন্দ্র সে মুন্তুক গোট দুনিয়ার ; 

"7+ জবরদস্ত আঁধারে. সে চাক; ৮ 

এ আঁধার মেবে ভরা; আর হেথা 
তুফানের জোরে খাড়া, না বায় থাকা11 

বুদ্ধি ধারণার, মুন্তুক নয় সে স্থান ; 
নিজের সাথে লয়ে মাল চরম জ্ঞানের, - 

পৌছে সেথা বসিব খাতির জমা, 
মস্গুলং রোজ পেয়ে ভাগ অসীম ভাণ্ডারের. 

সত এ (২:) 

:. সু কুঙ নিবিড় শান্তির স্বরূপ বর্ণনী-করিতেছেন। 
শান্তি সে রহে নীরবতার 3 - 
গিরিতে, মাঠে সে না রয় ; 

অন্তর সুরে সে ধোয়া) 4 
উড়া একক পাখীর সঙ্গ সে লয় ।.. 

শাস্তি ঠিক যেন বসন্তের বায় 

পোষাক বে দুলায় কুকারে; 

শাস্তি বাশার আওয়াজ যেন 
নিজের করতে চার হৃদয় যারে 

না'ঢু'রে পেলে, কাছে সে 

" অতি; ঢু'রলে না দেয় পরা; 

রূপ তার বদল হয় অনিবার, 
ছেড়ে পলার শান্তি ত্বরা । 


" 


“তাও”-নারক করিবরছুকুভ॥। ১, 
দি (৩) 278 
বকের সমাগনে কবি: ৌনাৰ্য্য মুগ্ধ হইয়াছেন: তাহার চিত্ত হইতে ছুনি- 
পার রূপের সনাতন, প্রভাব সম্বন্ধে কয়েক কথা বাহির হইল ।- ভি Blo 
ভন হলি রািকরারে ১7194148718 
» “জঙ্গল দেশের দীঘির ভিতর: 7... লতা: 
কুমুদ, কমল জলের শোভা, :.. 7: রানি 
i; অতি রূপবতী বালিক! তার |... | 
ঝুঁকেছে গীচগাছ-সব পাতার ভারে, - 
কৌগে নিঃশ্বাস দুর্ফুরে হাওয়া, : ১ 
নদী কিনারায় উইলোর ছায়া, 
, -ছিড়িয়া সোণীর ব্রণ সেথায় ।- 
হিয়া মাতোরারা রূগের বণে ১ ০, 
সুন্দরের পানে ছুটল দিল২$ 
॥ 8.5), লক্মনি চিত উঠল/ভরে 
ৃ এ রোজ তাজা এই পুরাণ কৃথায় | 
এই পুরাণ। অথচ তাজা. কথাট! কি? পতি রত্যুর' বসন্তের আগমন? 
ন! চিত্তের উপর বসন্তের প্রভার? 'যাহ। হউক, এই কয় লাইনে বুঝা গেল 
যে, কৰি সাময়িক ভোগে ্ থাকিতেথাকিতেই ধ করিয়া “সনাতনে”র 


WG 


কথা ভাৰিলেন। এইটুকুই মিষ্টিসিজ্‌। প্রতি বংদরই বসন্ত আধিরা, 
থাক + এই উপায়ে জগতে; চিনযৌবন:বিরাজ করে । অথবা মাহুঘনাত্ৰেই 
সৌন্দর্য সুঞ্ধ হয়| ' এই কথাটার মধ্যে তেরন মারাত্মক গঢ় “রহসাং বিশে 
৩, Gt 1 এ ) 
সম মানুষমাত্েই ‘বিরহেও মিলনের জুখ ভোগ করিয়া থাকে। 


১. ই Ee 


নি, & “তাঁও’-সাঁধক কবির ছুকুউ। 
গ্রেমিকমাত্রেই এই হিসাবে ধ্যানী, বাঁ যোগী, বাঁ মিষ্টিক। প্রেন-দাহিত্য . 
এই কারণে রহস্যময় বা মিষ্ট সাহিত্য সকল স্থলেই ভগবানে-দীনুষে 
প্রেমের কথা বুবিবার আবশ্যকতা নাই? চামড়ার শরীরওয়ালা সানুবে-মানুষে 
প্রেমের ধৰ্ম্ম ও এই । ছুকুউং এইরূপ প্রেম-«যৌগ৮ সম্বন্ধে কয়েক লাইন 
লিখিয়াছেন। রাধার প্রেমযৌগ) কবীরের - বাগ সুফীর প্রেমযোগ, 
আর দান্তের প্রেম-যোগও এই 'বস্তু। '; : : 
সবুজ “পাইনে”র কুঞ্জযাঝে ঝড়ো কুটার, ] 
'কুর্যা ডুবে বরবরে হাওয়ায় গড়িয়ে ; j 
: গায়চারি' কর্ছি এক্লী অনাবৃত শির, | 
ন কচিৎ দু'একটা পাখী গায় বয়ে রায়ে । {| 
হংগীর দল মেথা যেতে পারে ন]! উড়ে; 4 
রয়েছে কিন্তু মোর" গোটা হৃদ ভরি J 
_ ৰেমন সেই সোনার কালে; সে বানি ছেড়ে । ৰ 
কালো মেব দরিধীর উপর আবার বাড়ায়, 
| _ চাদিনী-মাখন দ্বীপ ভাস্‌ছে জলে ১ 175 HLS ১ 
০, নারি “মিছ বালা 
'মধুমাধা, কথা মোদের প্রধনও চলে j 
Ce) a 
একজন দক্মাদশ” পুরুষ বা অসীন নিধি কথা 
বলা হইতেছে) তিনি মহা উচ্চ স্থীনে বিরাজ করেন]: আঁরতিনিঅতি 
AL কোন “সত্যবুগে্র অবতার বিশেষ আর কি =! ১ 5) 
অমর সে বারন আত্মার বলে 
কিনে রারেকম্না fA ATS 


1 


af 2 11৮1518৯755 \ 1 


“তাও'*-সাধক কবিবর-ছু-রুউ। ২২১. 


পথহীন শূল্তে তাঁর চল 
সপ্রধি হ'তে চাদ আর সে 
বেরিয়ে হাওয়ায় বেড়ায়, 
হয়া-পাহাড় আধার ভরা 
তায় ঘণ্টা বাজে বায় । 
মুৰ্তি তার. আর দেখা না য়ায় 
. অরসুন্ুকের পার; 
নামদার বাদশা! হুয়াউ আর বাও 7 
ছণীচে ঢালা তাহার | ... 
হয়াড বাদশাকে “সীত” স্সাট;বলা হইয়। থাকে। ইনি মান্ধাতা 
আমলের একজন নরপতি। খ্ষ্টপূৰ্ব ২৭০৪ হইতে ২৫৯৪ পযন্ত নাকি 
তাহার রাজ্রত্বকাল।। চীনা সভ্যতার' অনেক গোড়ার জিনিষ তাঁহারই উদ্ভা- 
বিত বলিয়া পরিচিত). রাও (ও পুঃ ২৩৫৭২২৫৮). চীনের রানচন্র 
বিশেষ | রাজ! ত ব্রাজা রাও রাজ! ! কাজেই এই দুইজন পুণ্যক্লোক 
বাদশা, সেই “অমর” পুরুষেরই প্রোতিনিধিস্বরূপ .এঅষ্টাভিন্চ সরেন্্রণাং 
মাত্রীভিনিক্মিতো নু? > ০, i i 
(৬) 
ঢু কুও এইবার একজন প্রকৃতিনিষট- ব্যক্তির জীবন চিত্রিত করিতেছেন। 
এই বরণনাটাঁ বে কোন. তারুকের জীবন সন্ধে রযোজা | এখানে গভীর, 
তত্ব কিছুই নাই। তবে প্রক্কতি পুজাটাই গাভীর রহ্স্তময ! 
জেড পাথরের কেটুলিভর! বসন্তবাহার সরাবে, 
কুড়ে ঘরের খাড়া চালা ধন বাচ্ছে বৃষ্টিযারে ৷ 
নীরবে বিগ আছে কুটারের ঠিত্র ভাবুক 0 


২88 -“তীও/দাধক কবিবর ছুকুড।। 


ভাইনে-বায়ে শোভা পার তাঁর বাশগাঁছ সকল দীর্ঘ হথির। 
সাদী সাদা নৈথের বা, 
গাছের ঘন ঝোপের মাঝে 
পাখীদের এখন মহোলাস। 
সবুজ তরুর ছায়ার তলে 
মাথা তাহার বীণার উপর, 
শুনা বাচ্ছে উদ্ধ দিকে 
8 ৃ নির্বরিণীর জলের বর্বর 
নর্মমবিয়ে গ্রাতী গড়ে): 
রা করবার নাই কেহ সেথা, 
নিবিড় ধ্যানে নগ্ন কৰি * 
“কিস্তান্থিমাম্‌* শান্ত যথা 
"মানের নাদের ফুলের গৌরব: 
j চিত্ত তাহার ভরে' আছে, 
" প্রক্ত্তির এই গ্রন্থ পাঁঠেই 
ভীবসের মূল্য তাঁর কাছে: 
(৭) 
টুকু “চিত শুদ্ধি এণানী বিবৃত করিছাছেন। বস্তুতঃ, প্রণালী 
সবিশেষ বলা হস নাই। ie শোধন কর”-_এই পর্যন্তই ঘন দেখিতেছি। 
বেড়ে নিত হয় খনির লোহা; 
সীম| ফেলতে হয় রূপা হ'তে; 
হনয় তোমার কর পরিক্ষার) 
ঝুট, ছেড়ে রাখো সাচ্চী অনল ৮ 


| 


পয 


ঠে 


“তাও-দাধক করিব ছু-কুও। ২২ 
সরোবর ঘয়লাহীন বসন্তের); 
সে যেন আর্শী দুনিয়ার ; 
আত্মারে কর দাগহীন খাঁটি :... 
চাদের: ক্রিণে ছেড়ে যাও ধরাতল। 
তাঁকাবে কেবল' তারার পানে; ' * 
হামেশ। গাঁয়িবে সন্যাসীর গান; 
আজ-কার্‌ জীবন জেনো--ভীসা জল, 
গত কল্যই ছিল চাদ উচ্ছল : 
“গতকল্য’ শব্দের অর্থ পূৰ্ব্বজন্ম ৷" তখন আত্মা বিরাট: আআর সঙ্গে 


ip ৰা মধ্যে ছিল। কাজেই, দেই'জীবনটাই আসল জীবন ৷ আর এই জন্মটা 


কিছুই! না,_গড়িয়ে যাওয়া, জলমাত্র । এই জন্তই কেবল তারার দিকে 
উচুতে তাকাতে হবে। এখানে নিষ্টিসিভংমের মাতা দন্তর মতই আছে। 
্রীমায় সুখ ‘নাই, অসীনেই সুখ। বদি মাতিতে৷ হয়ত অনন্ত, চিরস্থায়ী, 
সনাতনে মাততী। উট হইবার, তাৎপর্য এই | নির্মল সরোবরের 
টাটা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে পরিচিত বস্তু | আর চাদের কির্ণে 
অসিযাওর| আমাদের ধ্যানীদের মহলে খুবই জানা আহছ।। মোটের উপর, 
কৰিতাটী! হিন্দু জনসাধারণের মন মাফিক |; : | 
নি 18 2581 চর 
চুকুঙ্‌ মানুষের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। আদর্শ টা এই--“পক্তি 
রত্ন কর ; শক্তিনান: হও) "সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ হও. বা 
সাহায্যকারী হও). বিশ্বেশরের পাঁরিষদ্বর্গের অন্ততম-হও।” অর্থাৎ বদি 
বিদ্র হতে হর, ত হও দুনিয়ার ঈশ্বর ; অন্ততঃ পক্গে; ইন্দ;চন্দ, বরুণ, বম 
ৰ! ইহাদেরই একজন। » এই আদৰ্শ ও অন্তাই হিন্দুর চিন্তায় বিরাজ করিয়া 


_ খাঁক টি প্ভিপন্জক হিন্দু অন্ত কোন মচে রেগী নাতে নাই। 


EA FE টা 
০41 


২২৪ 


কি সাধারণতঃ “স্থির? থাকে ন৷। 


“তাঁও”-দাধক কবিৱর ছু-কুড' | 


বাড়াও চিত্ত ও শুন্যের সমান 
কেড়ে লও বিরাউ-বাম্ধনর প্রাণ , 
উড়ে যাও উ-পাহাডের-চুড়ার 

মের লে দৌড়ে পিছে ফেলে বার ; 


পান.ক্ব্রআজআ্মার বস, তেজ কব ভোগ, 
- রোজ.জনাও.এই আর রুত্র প্রয়োগ । 


হও হর্তা-কর্তী। বিশ্বশক্তির; 
জগনীশ-প্রার বাথ শক্তি স্থির । 


“ -. আকাখ-পুথিবীর হও জুড়িদার, 
- মাঁিক-_ছুনিম্নার ভাঙ্গা-গড়ার । =: 


সবারই তেজ তুমি কর মজুত, = 
‘নিজ জীৱন সদা রাখতে নজবুত,। 


=! 


খরচ বির তেজ 


কমিয়। যাইবার কথা । কিন্ত জগদীশ্বরের শক্তি কনে না, বতই খরচ হউক. 
কাজেই মানুনের জাদর্ণও তাই শক্তি খরচ.করিতেই হইবে 1. রোজই 
উহার প্রয্োগ কর। ওআবশ্তক-। _ কিহ্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত--বেন উহ 
নাকনে। শক্তি জনাইনন| রাখিবার উপদেশ ছু-কুড বারংবার" দিতেছেনএ 


এই জন্যই ইনি নীরবতা, নিবিড় শাস্তি ইত্যাদির = 


ভারিক্‌ এত করেন। 


শক্তিদঞ্চরের অবস্থান নীরব গাবনাই।লাবশ্রকা। -.এইজন্তই প্রন্কত নিষ্ঠা-আব 
গুরু হইয়া উঠে। সংসারের -নরনারীর-প্রেদ- হইত চরম ভগবত প্রেম 
পর্য্যন্ত নকল: ।প্রমযোগের- সাধনাই: এইরূপ-:. হট্টগোলের ভিতর বাজারে 
দীড়াইয়া গ্রেচিক, সাধক; ভক্ত ৰা যোগী কাজ হাসিল; 21 


1707৮155%, 


ছু ফুড. বুঝাইতোদছেন২- 


aD Raila 


“তাও”-সাধক.কবিবর ছু কুঙ্। ২২৫ 


শস্তোষামৃততৃপ্তানাং যন সুথং শান্তচেতসমূ। 
কুতস্তৎ ধনলুক্কানানিতিশ্চেতক্চ ধাৰতাম্‌ 
চীনা করিবরের চিন্তার সন্তোষ কি,-এখ্‌ন দেখা যাডিক । 
; দিল বদি থাকে তরা। রত বেতার, = 
2 চক্চকে সোণার বঝলকের কথ! কে ভাবে ? 
ধনী সাউকারদের আমোদ ফুরার ত্বরা? ! 
কাঙালের (সোজা জাবন মদ! সুরে ভরা |. = 
দরিয়ার কিনারায় টুকরা এক কুয়াশার, 
গাছের শাখায়, ফুলে ফেরোজা রঙের বাহার. 
ফুলবাগানে বেরা কুটার টাদিনী-নাখা, 
সাকো। এক্‌ চিত্রে আক) ছায়ায় আধা দেখা 
প্রেমের পেয়ালায় ভর! অর লাল মূদ্রা, 
সথা এক সহৃদয় বীণ! হাতে করা... 
এই সবে মাতে যে তারে.বল্লি সুখী. 
হৃদয় বাড়াবার উপার আর ত না দেখি। 
কবিতাটি “কথামালায়” স্থান গাইতে পারে।. বন্ধত দুনিয়ার সকল। 
সাহিত্যেই নীতি-কথাগুলি একমাত্র =শিশুলীবনের-উপবোগী । বাইবেল, 
কোরাণ, মন্ুসংহিতা, কন্ফিউশিয়নাসের -উপদেশ--এই সব বালক-বালিকা- 
দিগের জন্যই রচিত। বয়ন বাড়িতে: আয়ন্ত .করিলে, ও বমুদয় বচন মাহত 
হের আবশ্যক হয় ন|। এ সমুদয় তখন হয় শিকায় তোলা থাকে, আর 
না হন, এ গুলির মাহাত্মা-প্রচারের জন্ত বড়বড় বই লেখ সুর হয়। 
| ($৮৮)4৮4 
কবি বলিতেছেন যে, সহা কষ্টকরননাক্রিলেই চরম সত্য লাভ কর বাঃ 
না। সহজে, সরলতাবে, অতি স্বাভাবিক উপাপ্পাই জীবনের উচ্চ তন, দুরহতম ! 


১৫ / 


৫ 


হত 0৮1 ভিহসাঁধক কনিবর ছকুউ। 
. কাজগুলি শেষ করিতে পারি! হাড়ভাঙী -খাটুনি, বুকফাটান হা-হুতাশ, 


ন্ৰকুটপূৰ্ণ বদনমণ্ডল, খিট্ধিটে মেজাজ, এশব্যস্ত “ভাব ইত্যাদি বড় বড় 
কাজের আনুসঙ্গিক: নর । কবিরা, শিল্পীরা এই ক্থা বেশ বুবিবেন? 
লী হট একার দি আরাসেই সম্পন্ন হস 


কাঠাল ১ ছিল বে মনে ধারণা ১ 


যতনে রতন মিলে না, মিলে না 1” : 
ছু-কুঙ্‌ খলিতেছেন_ “ওহে ' বাপু, বিতনে রতন মিলে না, মিলে না । 
স্বভাবের উপর নির্ভর ক্র--হবদগ্গের খাটি বিকাশের [উপর নির্ভর কর 
'বিধিদ শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর কর? :ভীহা হইলেই অসাধ্য- 
সাধন করিতে পারিবে 1৮: রাত্রি জাগিয়া এন্‌সাইক্লোপিডিয়া খাটিলেই 
কৰি ও শিল্পী হওয়া বায় না|: রাস্তায় হাটিতৈহাঁটিতে পথ ভুলিয়া 


ষাইতে অভ্যাস করিলে, ধ্যানী ও মিষ্টিক হও যার নাঁ। 


ক্র সে ত পদতলে! 276 
*.  ডাইনে-বীয়ে দুর! বৃথা । : ৃ 
রি রকনীধিহলীব তারি STEERS EES 
এক আঁচড়েই বসন্ত হেথা । = 
ৰ হয়েছে ফুল কুট ফুট, 7 ঃ 
5.২. নববর্ষ 'আসে-আসে ১7 5318 
হাত দিক'না তাঁদের গারে, ০. £ 
জোর করলে তারা'পড়রে খসে? । 
বাকৃব আমি মুনি হক: এ 
কিহত পুক্কুরুধারে) 7৮57.-258 44 


|) 


“তাও”-সাধক কবির ছুকুউ।; বৃ 


আবেগে ভ'রে উঠলে মন): 3 f ১ 

কবিতাটা গভীরতম- অভিভ্ঞতার ফল৷. বে-সে-লোক:এই কয় লাইন 
লিথিতে পারিবেন না। এক আঁচড়ে বসন্ত -ছুটাইবার ক্ষমতা ওস্তাদ 
চিত্রকরদিগের থাকে | হাজার ঘসিয়া-মাজিয়াও বে জীবন 'বাহির কর! 
গেল না ওস্তাদ মহাশয় একবার তুলি লেপিয়াই-তাহা বাহির করিলেন। 
মুলে এই কবরিতাটার দাম নিশ্চয়ই লাখ টাকা), বতগুণি রূপের 
ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা প্রগাঢ়- পাণ্ডিত্যের-পরিচায়ক । আমাদের 
দেশে বড় বড় সাধক জন্মিন্নাছেন |. তীহাদের গভীরতম অড্রিক্ততায় কল 
আমরা হিন্দীতে, মারাঠি বাজালার প্লাইয়াছিণ। "কিন্তু সেই সমুদয় 
অধিকাংশ স্থলই অিক্ষিতপটুদ্বের নিদর্শন. চীনা কবিতায় শিক্ষিত 
সাধকের হৃদয় পাইতেছি। : শেওলার, কাক: বুঝিতে হইবে বে, কৃৰি 
নিজেকে একপ্রকার নিশ্চেষ্টভাবে রাখিতে চাহিতেছেন। দুনিয়া তাহাকে 
দিয়া যাহ! কৰাইতে চাহে করাউক:। = বিলাতের_:শেলী-*পাগলা পশ্চিমা 


বাতাসে”র বীণা হইতে চাহিয়া্্িলেন এশেওলা হওয়া, আর বীণা হওয়া... ” 


একজাতীয় হওয়া । “আবেগে ভরে উঠলে মন, তারে নিশাৰ বিশ্ব সুরে" 
_-কথাটা অমুল্য । আনার নিজের আবেগ দুনিয়ার সকল আবেগের, 
সঙ্গে মিশুক । আমি দুনিয়ার, ৰীণা, হই-অথবা-ছুনিয়াই আমার বীণ! 
হউক । জগতের প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ গাধিরা উঠুক । এই ভাবের 
গান ভারতীয় সাহিত্যে অনেকই আছে); সহজ কথায় সবাধকগৃণকে বল! 
হই থাকে “ছটফট কণরো না অন্ধকার যন খুচ্‌বব, তখন এক 
মৃহর্তেই ঘুচে |: প্রেক' মুহুর্তের পরশে জীবন বদলাই়া যায় ।- ননী 
লাভ করিতে দিন) সপ্তাহ, মাম বা বহর লাগে বা] এক মুহতেই 
বড়বড় কার প্রেরণা হৃদয়ে জন্মে) ভীরু “আদি” কবির মুখ এক 
১৯ পা 


রঃ 


২ “তাও?-সাধক ক্বিবর ছু কুঙ্‌। 
“ম| নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শীশ্বতীঃ সমাঃ ৷ 
যত ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাঁমমোহিউম্‌)৮ 
এই: ঘুহণ্ডে বিরাট 'রামাস্ণের সুত্রপাতি। 
1055) 
মুক্ত অবস্থার চিত্র প্রদত্ত হইতেছে মুক্তিলীভের "অর্থ অসীম ক্ষলভা 
অৰীশ্বর হওয়া] | + 
ফুলে হামেশা ঘুরে? না হই হয়রাণ, 
“(নিঃশ্বাসে নিজের ক’রে ফেলি আশআন্‌। 
“তাও” পেয়ে আত্মা মিশে সক্মলোকে, 
সেথায় জীবনের গতি কেউ না রোকে। 
দুনিয়া! জুড়ে” বেড়াই হাওয়ার মত, 
দাগর-শিখর সম উঁচু সতত । 
ভারে মোর দুনিয়ার শক্কি অজস্র, 
ট্যাকে গুঁজে রেখেছি সৃষ্টি সহস্র । 
রবি শশী, তারা আমার চোপদার সর, ' 
অমর ফীনিক্ন্‌ পাখী-বরকন্দাজ নীরৰ । 
সকালে লাগাই চাবুক তিনিঙ্গিলে 
চরণ ধুয়ে আমি ফুণায়ও' জলে 1১ 
বাহবা মুক্তি। মুক্ত- অবস্থা এইরূপ: হইলে দুনিয়ার সকলেই মুক্তি 
৭ইতে রাজি । আমরা নির্বিকার: মুক্তি চাই না চাই এইরূপ দুনিয়াত 
উপর এক্‌তিয়ারওয়ালা বাদশাহী মুক্তি । ছ-কুঙ্‌ জবরদস্ত মিষ্টিক, বন্দেহ 
নাই৷. বস্তুতঃ, সকল. পাকা মিষ্টিকই এই ধলণের শ্ভিপ্রের প্রচারক ॥ 
বক পাইয়া ভগবানে ডুৰিয়া, যাইবার কথায় অনেক সমরে ডুনার দিকেই 


“তাও*সাধক-কবিবর ছু কুঙ্‌। ২২৪ 


নজর বেশী থাকে | কিন্তু সেই, সঙ্গে: ভগবান্ও হওয়া বাইতেছে--এই 
দিকটা মনে রাখা আবশ্যক 1. ভগবান্‌ ‘হওয়ার অর্থ দুনিয়াকে ভাঙ্গিবার- 
গড়িবার ক্ষমতা পাওয়া 7 ভারতীয় মুক্তিপন্থীরা, যুগে-যুগে এই ক্ষমতা: 
' অনুশীলনই প্রচার করিয়াছেন। : বেকুবের৷ ব্যক্তিত্ববিসজ্জনটা লইয়াই 
মাতীমাতি করে--শেয়ানারা; 7 ৮ ENT f 
সুরু করে। 

"ফুসাঙ্‌ OHA ওকোন- বনিক বৃ 
হইবে | সাগরের শিখর কি বস্তু? চেউগুলি? ওসব এমন কি উচু 
বুঝা গেল না তিমিঙ্গিল ,শব্দে কোন পর্ববতপ্রীয় বিশাল সমুদ্রজীব 
বুঝিতে হইবে। চীনারা, কোন্ব জানোয়ার বুঝে, বলিতে পারি না। 
ইংরেজ অনুবাদক হুইজনেই*্লিভিয়াথান" : শব্ধ ব্যবহার টা 


চিত হিত দির 2৮1 
} ই (সং, তিনি রি রি খরচের Ee এই 
এ কর নাইন । ০ 0 
২ লেখাপড়া না করেও ৮০-7. f 


০ ৰুঞি লাভ হয় 5400051048 
কথার চৈ থাকলেই. 
শোক হদেনা রয়।। 

“মাতা চড়লেও সরাবের ' 
চাঙ্গ হয়না দিল). 

; ফুল মংলেই ঠাণ্ডা শীতে 
১7572৮18158 গে EL FOO ঠা 
তাত বান, ধুৱার।অণুহাওয়ায় ভরা LEY NEUEN ERC 
Y JA Fe HY 


A VEE 


“তাও*যাবক রুবিবর ছুকুও 
২.-কণা“তরক্গ-বুদবুদের == ্ 
ছোটর়-বড়য় ধরতে গেলে: 
২. একটা রইবে দশহাজারের ॥: 
70৩) 


সাজি নি উ 
প্রকারের হউক এবং অনন্ত কালের জন্য থাকুক । মিষ্টিক মহাশয়ের! এই 


 ইহরে। 


ধরণের “অনন্ত”, প্রচার করিলেন দন মকেল জগতের সকল.লোকই 


*চাঙ্গাকরা, আখের বান হেন; নাাম্টে; 
' হরদম্‌ দিল্‌ ভরে খাক্‌ আনন্দ লে) ba 
EELS 
ফুট’-ফুট’ ফুল বাতে বায়ু উড়ে বলী । 
আর আস্কে তোত৷ পাখী সথা বসস্তের, 
»পাওয়া'সোপানের বৈঠক; উইলে। তরুর, সার; 
পার্বত্য দিয়ারা হতে বন্ধু একজন, 
পেয়ালা -রডিন-করা-সরাবের বাহার । 
বেড়ে বাক্‌ জীবনের সীমানা এইরূপে, 
লেখাপড়ায় জান্‌ রেনচচাপা ন: পড়ে 
খোলা'প্রাণ থাকি সদ প্রকৃতির মাঝে, 
হিয়ায় আনন বিরাট তোলা সক | 
CST OT 


কবি বলিতেছেন: যে, Ee হিন দেখা যায়, সবই 
নহা ছোট জিনিসে গড়া।, কু অগুর মাহীম্মা প্রচার করিতেছেন। 


বঙ্াচৌড়া 


টি না দা তং 


দে ১৭৩ 


০৪ 


পানা 


“তাও”সাবক কুবিবর ছ-কুউং । ২৩১ 


আর দেখা-গুনা-বায়-না-বাহা: এইরূপ. কাজে. লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিনানেরই, 
কাৰ্য্য । ভগবান্‌ এই ধরণের অনুষদের সাহায্যেই বিরাট অসীন ব্রহ্মা 
গড়িগ্লাছেন। পভ 
সকল জিনিষেই হে 
চোখে কাণে বুঝা নী য়ায়; 
রূপ তাদের উঠছে... সতত গড়ে’ 
ভগবানের আজব কারখানায় ! 
দরিয়া গড়ায়, ০ ফুল ফুট’-কুট”; y 
শিশির বিন কাজে বায় ৮ 
লম্বা সড়কের 7:০১. সীমানা বড়, 
গলি ঘৌোচে পা ঠেকে পায় 
কথার চটক ০. ... ছেড়ে দাড়াও ভাই, 
ছুঁড়ে ফেলে চিন্তা অসার, 
[ও সবুজ বসন্ত ০ যে থাকে কণায় তর _. 
আর জ্যোৎস্না খা তুষার । | 
৮411 হি ৮4 
₹ জীৰনে সিদ্ধিলাভ কাহাকে বলে ছুকুড ত তাহার আলোচন! করি; 
তেছেন। আমরা গাহিয়। থাক... রা 
বিফল জনম, বিফল জীরন,, সীল দীন না হেবে। 
স্থুখ-ডালে বসি ডাকিছ পাখীরে,, 
ডাকিতেছ কি দেই পণ ভারে: 
কি বলে ডাকিছ বলে দে আমারে রঃ 


হি টার Geman SRST > ৯ 


০ ০ « 


০০ ৩০ 


) 


গরিউমর করে খপ: 1৮738 
2 মনল পপ বলদ 8 


EF ALS, 


২৩২ “তাও”-দাধক কবিবর ছকুউং। 


"ছক প্রান এই 'আদর্শেরই একাকী নিৰ্জ্জন জীবন চাহিতেছেন। 
থাক্ব নিজের খেয়ালি মত” 
সখী হবে প্রকৃতি, 
অন তুষ্ট, অবাধ জীবন, 
বিশ্বেশ্বরে ডাক্ব নিতি। 
পাইন-তলায় কুঁড়ে বেধে 
কাব্যচচ্চা রাতদিন) 
সকাল সন্ধ্যার রাখব খবর-_ 
এতেই যদি সুখ পাওয়া যায়, 
আর কিছু কেন চাইব ? 
“নিজের ভিতর: এই ধন গেলে 
পাওয়া হল না কি সৰ্ব $ 
চিক যেন-_“শৃহে চ মধু-বিন্দেত কিনর্থং পর্বত ত্র চৎ 1 
1১513 
ইকুঙ১ পরকৃতি-নদরীর, সি থাকিতে থাকিতে এক খেয়াল 
দেখিতোছন। : 
সুন্দর পাইনের কুঞ্জ হেথা, 
ও গিরিদী বহে গড়িয়ে, 
তুযারে নীল আকাশ হাসে 
২ কিনেন 
লালঝোপে ধীরে, থেমে এ 
" জেড্‌বরণী সুন্দরী যায় 
আমি চলি-পিছে-পিছে): 


সূ 


“তাও”-সাধক কৰিবর জুকুড। ২৩৩ 
মিশিল সে উপত্যকায় ৷ 
কার ছেড়ে মন দূর অতীতে ঃ 
₹২. উড়লঅজানা৷ তুলা দেশে; 487৪ 


বেথা শত্রতের:সোণারর হালি 2/1 23 
কিন্বা চাদ/বেড়ায় ভেসে ! = 
জেড, সবুজ রঙ্গের পাথর: জেডের কথাংটীনা সাহিত্যে যখন-তখন 
গুনা যায়। ন অন 
৪907৯৭9৮৬78 


ছুঁকুঙ্‌ পাহাড়ী পথে চলিত্রেছেন।. চলিতে কষ্ট ইইতেছে।, এই 
কষ্টে একটা রূপক দেখা গেল৷" “তাও"য়ের নানা “কূপ তিনি 
কখনও সহজ, সরশ_ কখনও বক্র, জটিল... তিনিলীলাময়। 
যাঁচ্ছিলাম তাই-সিং পাহাড়ে 
সবুজ বাকা! পথ ভেঙ্গে ;+_ 
\ গাছরাশি যেন জেড্‌দাগর 
ফুল্‌-গন্ধ বাতাসের অজ 
পাহাড়েউঠা- কষ্টকর; 
আওয়াজ বেরুল মুখ থেকে ; 
- অম্নি ফিরে এল সেটা-= 
লুকানো যেন না ঢেকে?! 
জলের ঘর্ণিপাক'নীচেতে, ) 
-একরূপে “তাও” দেন না দেখা, 
ঠা এইচচভুর্জ, এই গোল লীলা । = 
Ve 8২ প্রতিধ্বনি লুকানো অথচ ঢাকা নয়। 
$/ 


/ 


-২৩৪ 


“তাও৮-সাবক কৰিব জুকুজ। 
(১) 


কৰি যেন আবার বলিতেছেন বে, বিনা:ফতনেই ত্রতন মিলে । মানুষের 


“থ্রু” লাভ এইরূপ “দৈব” বটনারূপে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। . 


ছুকুঙ তাহার এক 


অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতেছেন । 
ছোট-ছোটসোজাকথান্স- 
আমার মন খুলে দিতে টাই 3. ত, 
হঠাৎ দেখলাম এক যোগীরে, 
“তাওসয়ের হৃদয়ই যেন তাই । 
আকা-বাকা নদীর ধারে; DAN IETS TE ES 


বিদেশী এক লকড়ী-হাতে, *' 


বীণার তানে কাণ আর-একের । 


এইরূপে পাই খেয়াল বশে, ২ 

টরুলে হয় ত তা পাব না, 
তাল, মান, লয় দুনিয়া হতে, = ) 
৭... শুনি তায় অনন্যমনা ৷ - 


(১৯): 


: ছু কু, এইবার মুক্তি-পাগল হইস্নাছেন।- উৎকট বৈরাগো আর 
₹ উৎকট প্রেম-বিরহে মানুষের: বসা, একরূপ হয়। নুমুক্ধুর বচনেও 


বিরহী ভাফুই বাহির হইয়া থাকে 'ভুকুঙংঠিকবিরহীর মত হা হুতাশ 


14 


করিতেছেন। চীন৷:মিষ্টিক মহাশয় তাহাৰ আকাক্কিত বস্তুকে প্ৰেয়সী 
রমণীরূপে আহ্বানও করিতেছেন. সুদী ও বৈষ্ণৰ মুল্লুকে আস! গেল 
দেখিতেছি। তবে এ ক্ষেত্র মাত্রা খুব অল্প :ওসংঘত। ছুকুঙের অধ্যাত্ম 


চন্তায়” শৃঙ্গার রসের রূপক -দাই--রলিলেই চলেন: কাজেই অর্থ সঙগন্ধে 


॥ 


€ 


SPEARS ১ 


" “্তাও”-সাবক, করিবর ছুকুও২. 533 


মাথা, ঘ্াযাইতে হয় না =.কিন্তু সুফ্ধী 'ও বৈষ্ণবং 861 : 
আর কতখানি অধ্যাত্ব_-তাহার মীমাংসা সহজ নয় ।-.= Y 
২ == ("0 তুফানে নদীরে উতলা.করে, = 
। শশট/কাটফাটংগাছে১বলের ভিতরে - 
মন আমার নীরস বড় মরার মত, 
প্ৰাণপ্ৰিয়া আজও. মোর না সমাগত | 
এক্‌শ বছর বয়ে গেল, জল সমান 5 - 
ঠাণ্ডা হাই যেন: বন-খেতাবের প্রাণ» 
আমা হ'তে “তাও” রোজ দূরে সরে যার = 
দুঃখ নিবৃত্তির-প্রথ কে দেখাবে হায়? 
ইসনিক, বীর, সাহসী খোলে তলোয়ার; 
অমনি সুরু হয় অশ্রু, অনিবার = 
জোরে বয় বাতাস; পাতা গড়ে ধরায় 5 
২ ভাঙ্গা, চালার ফাক দিয়ে বৃষ্টি গড়ায় ।---. 
কবিতাটা বোধ হয় ভাল বুঝা গেল লা? ' 
(২) 

] ॥ কু, পূর্বে একবার, চিত্রকলা হইজে- রূপক; ব্যবহার করিয়াছেন । 
এক্ষণে একটা গোটা কবিতাই এই. রূপকের ব্যাথা, ইনি বলিতেছেন: 
যে, চিত্রকর গাছ, পাতা; নদী; সমুদ, পর্বতাদির আসল শব স্বরূপ” আকিয়। 
থাকেন); সেই আসল স্বরূপই “তাও” |: এই “তি “তাও” বাহির করিবার জন্ত 
চিত্রকরকে এক প্রকার ধ্যানমগ্ন থাকিতে হ্য় পদার্থগুলির, বাহ রূপ 
দেখিতে দেখিতে শিল্পী এই সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ করেন শেষে যখন 

'₹ 'ছবি“আঁকা হয়, তখন দেখা বার যে; বাহ" রূপটা প্রকটিত হয় নাই 
পি, সু হিট অনুপ 112 এই “আর-কিছু”তে 


1. ১ 


ইত “তাও»সাধক কবিবর ইকুউ.। 


“তাওয়ের প্রভাব বুঝিতে হইবে। কৰিবরের এই মতে ভারতীরিত্রশিল্পের 
কোন-কোন ওন্তাদও সায় দিবেন। দশুক্রনীতিশ্তে এই ধরণের ধ্যানে- 
পাওয়া রূপের কথা আছে । শিল্প এবং যোগীর কাধ্য-প্রণীলী একপ্রকার ৷ 
এই জন্য ছু কুঙ্‌ বোগীর তাঁও সাধ বর্ণনা করিতে যাইয়া শিল্পীর কথা 
পড়িয়াছেন। 

১১ টিন বর 
তাহার হুক্ষম মূর্তি লাভ করে শিল্পীর মন 3 
লহরমালার ভঙ্গী, শী--চায় সে'যখন; 
অথবা আকিবে সে বসন্ত তন ৷ 
বাতাসে তাড়ানো মেঘ রূপ পায় কত; 
উদ্ভিদের বিকাশে শক্তি থেলে শত ; 
সাগরের কুল-ভাঙ্কা তরঙ্গরাশি, ২ 
আর গিরির ঘাড়ে-পীঠে শৃঙ্গের হাসি ১ 
সকলেরই ভিতর বিরাট “তাও” বিরাজে, 
তাও” লাগে দুনিয়ার বস্তু-গঠন কাজে। 
রূপ ছাড়া “অনুরূপ” পাওয়া বদি বায়, 
আত্মা পাওয়া হ'ল নাঁকি-শিল্প-কলায়? এ 
(২১) = 474 
কৰি এইবার অসীম বা অতীন্তরিযের স্বরূপ -বুঝাইতেছেন। 'দ্রাছোয়| 
যা সা-স্ইে বনস্তুটা কি ?:- বলা বাহুল্য, বরণনাটাও ধরা-ছোযা লা 
শিহাব হ্‌ ১ ys 
AA ne 


বিশ্বের অণুতেও নয় তার প্রাণ, 
৷ রয় সে যেন সাদা নোঘে 


“তাও'সাধক রুবিবর ছকুঙ্‌। ২৩৭ 


নিয়ে যায় তারে বাযুর-টান.। 
দুরে যখন, যেন কাছে, te 
কাছে গেলে উড়ে যার; 
“তাও” যে বস্তু সেও তাই 
রয় না সে নশ্বরের সীমায় ৷ 
' পাহাড়ে, তরুশিখরে, 
শেওলায়, ব্রবিকিরপে সেও, 
“তাও” রয় গোপনে ধ্যানকালে, 
. ধ্বনি তার কাণে না পশে । ডু 
আমরা গাহিয়৷ থাকি__ 
“আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়, 
শনী-তারকায়, গহনে ৷” * 
ৃ HEARD 
ক পচ পথের এক.স্তর.-দেখাইতেছেন। এক 
সাধনা মগ্ন থাকিবার পর, বোগীরা এই. ধরণের কথাই বলেন। “ঠিক 
যেন পেরেছি অথচ পেলাম না 1৮ এই. সুরেই আমরা হিস থাকি 
* = == মাৰে মাঝে, তব দেখা পাই) 
7 চিরদিন কেন পাই না। 
ন’ Ed Ee f নই 2 > টি 
হারাই হারাই গদ! ভয় হর ন্‌ 
হাবাইয়ে ফেলি চকিতে ৷” 
‘চীনা সাধক প্রায় এই কথাই বলিতেছেন। যেকোন লক্ষ্য এবং আদশ 
লাভ করিবার গ্ররাসেই স্কাধকেরা এই অভিজ্ঞতা পাইন | 
পথ চেয়ে তার, বসি বিরলে, ) - 


Nay রি ) 


= 


ই “তাঞ্-সাৰক৷ কবিবর-ু-কু$২। 
৮) ॥ একীকীট সঙ্গীহীন ;--7. 


ভাও-পাহাঁড়ের সারসের মত 7২73 
যেন বা হর়া-পাহাড়ের মেঘ। 


নী 


জীবনের তেজ যায় দেখা; 

সীম সাগরে ভাসে পীতা। , ১১7১২ ১৯ j 
বরে নেয় তারে হাওয়ার 2! 

ধরা বেন পড়বে আসে. ৯7৪ 
সদাই হয় ধরা পড়-পড়” ঢ় 

তারই পেয়েছে বারা বুঝে এই, ক) 
পাৰ না তারা যাদের বেশী: আবেগ?” 


অর্থাৎ পুরাপুরি দেখুতে চাঁওয়াটাই বেকুবি! চীনা উরি জিভে ইন 


“অত্যাধিক আশ! করিও না মাঝেসাঝে বাহ পাইতেছ, তাহাই চরম ।” 


ছু কু্ের মতে “কেন'মেৰ আসে হৃদয় আকাশে” বিনা এলাবগুক । { 


7৮917187788 | 
js (২) i 1017 
একট! কবিতায় ছকুং মানের শের দল অলিএজন। 
তাহার তুলনায় পাহাড় অমর ৷! - 
্ একশ! বছর মানু বাচে, শি 
হু জীবন কতশীত্ ফুরায় 1.২ ২৯" 
. জখের ভাগ ত অল্প বিশেষ ই; ন 
ও ছে ফিনভাই বিহার? 26572 
পরম লুব ভ অদের পৈষ্ালী; ২২১ ২৯:৯5:8২. 
আর জোাই কুরে আমা যাঙয়া 


॥ 


IL 


০. 


না ক্রি তাঁহার সমগ্র সাধন-ততের সঙ্কেতও র্হিয়্যছে। এই চারির লালা 
, তাহার পাও রহভঃখৌল| যাইবে?) ক 9141 এ 


৮ 


“তাও সাধক করিবর ভু কুউং। 
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“তার পত্র খু হ'লে দিল-সরাবে, 
হা 
"সৰাই একদিন হবে প্রাচীন 


# টু কেবল দখিন. পাহাড় রুইকেথাড়।। 
7 শেমু লাইনের -জন্তই:কি.কৰিহাটা_দাধন-সাহিতত্া স্থান পাইয়াছে হ্‌? 
Wass নি কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ? = 


(২৪) 


0 


ছুকুঙং এইবার জীবনের শে অবস্থার: কথা বি) হাই 


ভল তুন্যার চাকা লেট রজেসতত 1. Ve 
অথবা গড়িয়ে বাওয়া মুক্তার দানা 


দর 274 . 


এ সৰ রাঁপকু-মূর্থের তুরে_-দকুলের জানা ৬ - 


0১ রাও 
সদা চঞ্চল মেরু আকাশের 
- এ সকলের তত্ত্ব বুঝে লট, 

" সবাই মিশি.ভিতরে অহা একের |. 
্প্রচিন্তার অতীত হ'ব, : 7. 
গ্রহের মত ঘরব শূন্তে, 

৫ ও হাজার বছরে এক চক্কর পিক -.. 
চারি, এই মোর A 'জন্জে। 17 
ge 

+ 


টা 


Kk) 


0২৪০. “তাণ”-সাধক’ কবিবর ছু কুঙ। 


বোধ হয় আত্মার শেষ SM isa মক্ষত্রনোকে, গ্রহলোকে 
জ্জনর জীবন । রও তক নস 
এই চবিবশটা কবিতার তাও-ধৰ্ম্মের অনেক "কথা জানা গেল। নোটের 
উপর বুঝিল।ম, এই ধৰ্ম্ম অন্ত নানে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে । 
যাহারা তাওধন্ধের প্রশংসা করেন, তাহারা ছু কু প্রচারিত তথ্ছের 
মত তবাংশ লোকের সপ্গুঝে বাহির করির়| খাহকন'। কিস্ত এই দার্শনিক 
তাই আওবর্শের একমাত্র অঙ্গ নঃ। ইহার একটা ভুতুড়ে-কাণ্ডের্‌ 
নও আছে। হাচি, টিকটিকি, তিথি নক্ষত্র, সা, অন্ধ ইত্যাদি 
অসংখ্য জুড়ি'র তাওধন্মীদগের জাবন নিরন্ত্িভ করে। যাহার! তাও- 


... বরের নিন্দা করেন তাহারা লোকের সঙ্গে সেইগুলি দেখাইয়া! থাকেন। : ;.: 


টির রামগরসাদ, বাসর ইত্যাদিকে 


. নাম শুনিয়া ভারতবাস হয় ত ভালিতে পারেন এক 


আর যাহারা আত্মা, যোগ, খ্যান, যুক্তি, “অভীক, শূন্য; সাধন, 


- ভগবতপ্রাপ্ডি ইত্যাদি পছন্দ করেন না, তাহারা ছু-কুঙের মত সাধকেরও 


নিন্দা করিস থাকেন। অধিকস্ধ ভূতুড়ে-কাে ত তাহাদের সহানুভূতি 


Nth থাকিতেই পারে না। এই শ্রেণীর লোকের: নিকট তাওবর্মবআগাগে রি 


নিন্দনীয় । অর্থাৎ তাহারা! “ভারতীয় অথর্ব বেদেরও শ্রা্ধ করিবেন, আর. 


বেকুব বিবেচনা করিবেন। 
তাহাদের চিন্তায় একদিক -গৈল খাটি কস. 
কাগুল্ঞানহীন মাথাপাগলা লোকের খেষ্লাল।; যাহা হউক, তাও-বন্মের 


নূতন কিছু বুঝি ৷ 
সত্য কথা, ভারতীয় হিন্দু গৃহ্থ্রো সকলেই তা্তবর্ধী। $ : অমির উপনিষংং 


বেদাজের পি খুজিয়া: থাকি, আবার ৪ 7 ৮ 
কাটাই সা LE SG Ses 


চীনে আর একটা? ধর গন ৫ ফাটে তোঁহাকেই ই একের রি 
রা চীনাধ্ম চি জানে? নি নদি কল! 


৮ 
. 


“্তাও”-সাধক কবিবর চু- ২ 1 
চুকুড১। ২৪৯৮ 
কথায় একটা ধন্মের বর্ণনা করা অসম্ভব এই ধন্দেও ভুতুড়েকাণ্ড 
আছে; উহা তাওধর্গীদেরই সুপরিচিত বস্তু | দু'এক বিষয়ে উনিশ বিশ 
আছে কি না, বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, চীনারা কন্িউশিয়ই হউক, 
Kk বা “তাওপৰ্থীই হউক, সকলেই এ সন্ধে খাঁটি ভারতবাসী । ইহারা 
আমাদেরই মাস্তুত ভাই। টা 
সাধারণতঃ কিন্ত কন্ফিউশিযবন্মীরা নিজেদেরকে তাওপন্থী হইতে 
তফাৎ করিতে চেষ্টিত এইজন্য নিজেদের বিশেষত্ব ও স্বতঞ্া প্রচার 
করিতে তাহারা বিশেষ যত্ুবান। তাহারা বলে-২তাও"ীরা আম্মা, 
মুক্তি, পরকাল: লইয়া ব্যস্ত! আমর! ও-সবের ধার ধারি না। আসরা 
এই জগতের, সাংসারিক নীতি-পালনকেই জীবনের ধন্ম বিবেচনা করি” 
এককথায় বলিতে পারি যে, এই নীতির কত্র- পিতামাতা" গুরজনে সেবা 
কর কায় মনে!” অর্থাৎ এই হিসাবে “মনুসংহিতা” যে সমাজে গ্রচলিত, 
ত সাজ কন্ফিউশিয়-র্মী। বস্তুত, কন্ফিউশিয়-গহীরা তগবানে 
পূজাও করে। তাওন্থীদের বহু 


N চর 
৮2১ 
5 
~~ 

২১৪ 
২৬ 


ভু যত রাজ। হবীকেশ লাহা সি, আই, ই, 


a এ এম, এল, নিত নামে ডি, WS রি ্ 


্ীফুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত 
8৪1 ক্ান্তকন্ৰি পা স্মুল্য-_৪২ 
অব্যাঠাক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারি এম, এ প্রণীত 
“চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ শল্য--৯২৬ 
পরে বাহির হইবে 
মহামহোপাধ্যায় জীফুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 
৮1 -্রীছদঞ্ুস্ঞর | 
টা মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 
স্থাপভ্য-শিঙ্জ রব 
- শীবুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, প্রণীত 


৩! লাচ্ছালার বাল সল্প ্কাজস / ৮. 
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